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গত হ। ১৯ 
চি র ওক, 
খ... এডাশিন 
565. না 


বহুবিবাহ 


রহিত হওয়। উচিত কি ন! এতদ্বিষয়ক বিচার। 


ক্রোড়পত্র 


অতি অস্প 'দিন হুইল, শ্রী ক্েত্রপা'ল স্মৃতির, শীঘুত নারায়ণ 
বৈদরস প্রভৃতি ত্রয়োদশ ব্যক্তির স্বাক্ষরিত বহুবিবাহবিষয়ক শাম্সম্মত 
বিচার নামে এক পত্র প্রচারিত হইয়াছে । বহুবিবাহ রহিত হওয়া 
উচিত কি না এতদ্বিষয়কবিচারনামক পুস্তক প্রচারিত হইবার অব্যহ্িভ 
পরেই, এ বিচারপত্র আমার হস্তগত হয়। বহুবিবাহ শা ্রসন্মত 
ব্যবহার, তাহা রহ্থিত হওয়া কদাচ উচিত নহে; সর্বসাধারণের নিকট 
ইহা প্রতিপন্ন করাই এই বিচারপত্র প্রচারের উদ্দেশ্ট। স্থাক্ষরকারী 
মহাশয়েরা স্বপক্ষসমর্থনার্থ স্মৃতি ও পুরাণের কতিপয় বচন প্রমাণরূপে 
মৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীর প্রমাণ এই ১. 
১। একামুডা ভু কামার্থমন্যাৎ বোছুং য ইচ্ছতি। 
সমর্থস্তোষয়িত্বারথৈর পূর্ব্বোটামপরাৎ বছেৎ 
সদনপারিজাতত্নতস্মতিঃ | 


এ বহুবিবাহ । 


যেবাক্তি এক স্ত্রী বিবাঁছ করিয়। রৃতিক'গন।র অন্ত স্ত্রী বিবাহ 
করিতে ইচ্ছ। করেন তিনি সমর্থ হইলে পুর্বপরিণীতাকে অর্থ 
দ্বার? তুষ্ট করিয়। অপর স্ত্রী বিবাঁছ করিবেন | 


২। একৈব ভার্ধ্য। স্বীকার্ধ্য। ধর্মকর্মমোপযৌগিন|। 
প্রার্থনে চাতিরাঁগে চ গ্রাহাঠনেক? অপি দ্বিজ ॥ 
স্বতন্ত্রগাহস্থ্ধর্শা প্রস্তাবে ব্রহ্মাগুপুরাণমূ। 


ধর্শকর্টোপযোগী ব্যক্তিদিখের এক ভার্ধ)। স্বীকার কর। বর্তব/, 
কিন্ত উপঘাচিত হইয়া কেছ কন্ঠ। প্রদীনেচ্ছ, হুইলে অথব। 
রতিবিবয়ক সাতিশয অনুরাগ থ।কিলে ভীশ্ার] আনেক ভার্যযাও 
গ্রহণ করিবেন (১)। 


এই ছুই প্রমাশদর্শনে, অনেকের অন্তকরণে, বহুবিবাহ শীক্তান্থগত 
ব্যাপার বলিয়া প্রতীতি জন্মিতে পারে, এজন্য এতদ্বিবয়ে কিছু বলা 
আঁবশ্যুক হইতেছে । বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি ন। এত দ্বিবয়ক 
বিচার পুস্তকে, দর্শিত হুইয়াছে, (২) শীস্ত্কারের! বিবাহবিষয়ে চারি 
বিঘি দিরীছেন, সেই চান্ধি বিধি অনুসারে, বিবাহ ভ্রিবিধ নিত্য, 
নৈমিত্তিক, কাম্য । প্রথম বিধির অনুযায়ী বিবাহ নিত্য বিবাহঃ এই 
বিবাহ না করিলে, মনুষ গৃহস্থাশ্রমে অধিকীরী হইতে পারে না। 





(১) স্থতিরত্ব, বেদরত্ব এভূতি মহাশয়ের! যেরূপ পাঠ ধরিয়াছেন ও 
যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই পরিগৃহীত হইল । আমার বিবেচনায় 
দ্বিতীয় গ্রনাণের প্রথমার্ধে পাঠের ব্যতিক্রম হইফাছে, জুতরাঁং ব্যাখ্যারও 
বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে । বোঁধ হয়, প্রকৃত পাঁঠ এই ঠ£- 


এঁকৈব ভার্ধ্যা স্বীকার্যা ধর্মকর্মোপিযৌখিনী ॥ :. 


ধর্মকর্মের উপযোগিনী এক ভার্ধা বিবাহ করা কর্তব্য | 
(২) পপৃষ হইতে ১০পৃষ্থ পর্যস্ত দেখ! 


বহুবিবাহ । তর 


দ্বিতীয় বিধির অনুযায়ী বিবাহও নিত্য বিবাহ তাহা না করিলে, 
আশ্রমঅংশ নিবন্ধন পাতিকগ্রস্ত হইতে হয়। তৃতীয় বিধির অনুযায়ী 
বিবাহ নৈষিত্তিক বিবাহ) কারণ, তাহা সত্রীর বন্ধযাতব চ্রিরোশিত্ব. 
প্স্ভৃতি নিমিত্ত বশতঃ করিতে হয়। চতুর্থ বিবির অনুযায়ী বিবাঁছ 
কাম্য বিবাহ । এই বিবাহ, নিত্য ও নৈমিত্তিক বিবাহের ন্যায়, 
অবশ্থাকর্তব্য নহে, উহা পুকষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাবীন, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে 
তআদূশ বিবাহ করিতে পারে, এইমাত্র । পুঁজলাভ ও ধর্মকার্য্যসাধন 
গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্ট। দারপরিগ্রহ ব্যতিরেকে এ উভয় সম্পন্ন হয় 
নাঃ এই নিমিত্ত, প্রথম বিধিতে দারপরিগ্রহ গৃহস্থাশ্রষপ্রবেশের 
দবারন্বর্ূপ ও গৃহস্থাশ্রষসমাধানের অপরিহার্য উপায়ন্বরূপ নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । গৃহস্থাশ্রমসম্পাদনকালে স্্রীবিয়োগ ঘটিলে, যদি পুনরার 
বিবাহ না করে, তবে সেই দারবিরহিত-ব্যক্তি আশ্রমজংশ নিবন্ধন 
পাতকগ্রস্ত হয়; এজন্য, এ অবস্থার গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে পুনরায় 
দারপরিগহের অবশ্যাকর্তব্য তাবোধনার্ধে, শাত্তিকারের! দ্বিতীয় বিবি 
প্রদান করিয়াছেন । আ্ীর বন্যাত্ব চিরিরোণিত্ব প্রভৃতি দোষ ঘটলে, 
পুত্রলাভ ও ধর্কার্ধসাধনের ব্যাঘাত ঘটে ১ এজন্য, শীস্কাত্রর! 
তাদৃশ স্থলে স্ত্রীসত্তে পুনরায় বিবাহ করিবার তৃতীয় বিঘি দিয়াছেন । 
ঘৃহস্থাশ্রমসমাধানার্থ শীস্ত্রো তবিধানানুসারে সবর্ণাপিরিণয়ান্তে, যি 
কৌনও উৎকৃষ্ট বর্ণ যহৃচ্ছীক্রমে বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, ভাহার পক্ষে 
+ অসবর্ণাবিবাহে অধিকারবোধনার্ধ শাস্ত্রকারের! চতুর্থ বিধি প্রদর্শন 
করিয়াছেন, এবং এই বিধি দ্বারা, ভাদৃশ ব্যক্তির তথাবিৰ স্থলে 
সবর্ণাবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে । 

স্মৃতির, বেদরক্ব প্রভৃতি সহাশয়দিশের অবলম্বিত প্রথম ও 
দ্িতীর. প্রমাণে যে বিবাহের বিধি পাওয়া যাইতেছে, তাহ! 
কাম্যবিবাহ ১ কারণ, প্রথম প্রধাণে, “যে ব্যক্তি এক স্ত্রী বিবাহ 
করিয়া রতিকামনায় অন্ত স্ত্রী বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন”, এবং 


৪ বন্থুবিবাছ ৮ 


দ্বিতীয় প্রমাণে, “রতিবিষয়ক সাঁতিশয় অনুরাগ থাকিলে তাঁহারা 
অনেক ভার্ধ্যাও গ্রহণ করিবেন”, এইরূপে কাম্য বিবাহের স্পট 
পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। রতিকাঁষন! ও রতিবিষয়ক সাঁতিশয় অনুরাগ- 
বশতঃ যে বিবাহ কর! হইবেক, তাহা! কাম্য বিবাহ ব্যতিরিক্ত 
নামান্তর দ্বার উল্লিখিত হইতে পারে না। মনু কাম্যবিবাহস্থলে 
অনবর্ণাবিবাঁছের বিধি দিয়াছেন, এবং সেই বিবি দ্বারা তথাবিধ স্থলে 
সবর্ণাবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। আুতরাৎ স্মৃতিরত্ব, বেদরত্ব 
প্রভৃতি মহাঁশয়দিগের অবলম্থিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রমাণ দ্বারা ইছাই 
প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ব্যক্তি, সবর্ণবিবাহু করিয়া, রতিকামনায় 
পুনরায় বিবাহ করিতে উগ্ভত হয়, সে অসবর্ণা বিবাহ করিতে পারে ; 
নতুবা, যদৃষ্ছাক্রমে বিবাহপ্রৃত ব্যক্তি, রতিকামনা পুর্ণ করিবার 
নিমিত্ত, পুর্বপরিণীত৷ সাতীয়া স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় সজাতীয়া 
বিবাছ করিবেক, ইহা কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন হুইতে পাঁরে না। 
মদনপারিজাতধূত স্মতিবাক্যে ও ব্রদ্ধাগুপুরাঁণবচনে সামান্ভাকারে 
কাম্যবিবাহ্ের বিধি আছে, তাদুশবিবাহাঁকাজ্ফী ব্যক্তি সবর্ণা বা 
. অঈবর্ণা বিবাহ করিবেক, ভাহার কোনও নির্দেশ নাই । মন্তু কাম্য- 
বিবাহের বিধি দিয়াছেন, এবং তাদৃশবিবাহাকাজ্ফী ব্যক্তি অবপর্ণা 
বিবাহ করিবেক, স্প্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন । এমন স্থলে, 
মনুবাক্যের সহিত একবক্যতা সম্পাদন করিরা, উল্লিখিত স্মৃতিবাক্য 
ও পুরাণবাক্যকে অসবর্ণাবিবাহবিষয়ক বলিয়া ব্যবস্থা করাই প্রক্কত 
শাল্তার্থ, সে বিষয়ে কোনও অংশে কিছুমাত্র সংশয় বা আপত্তি হইতে 
পারে না। অতএব, এ ছুই প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, যদৃচ্ছাপ্ররত 
বহুবিবাহ্কাও শাস্ত্রসন্মত ব্যবহার, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা কর। 
নিতান্ত নিষ্কল প্রয়াসমাত্র । -, 
স্মৃতির, বেদরত্র প্রস্তুতি মহাশয়দিগের অবলম্বিত তৃতীর, চতুর্থ, 
শপম, অঈটম, নবম ও* দশম প্রসাণ অসবর্ণাবিবাহবিষয়ক বচন। 





বহুবিবাহ । ৫ 


অসবর্ণাবিবাহব্যবহার কলিযুগে রহিত হইয়াছে; স্থৃতরাং, এ স্থলে, 
তদ্ধিষয়ে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ীহাঁদের অবলম্বিত অবশিষ্ট 
প্রমাণে এক ব্যক্তির অনেক স্ত্রী বিচ্তমান থাকার উল্লেখ আছে? কিন্ত 
তদ্বারা যদ্চ্ছাপ্ররৃত্ত বহুবিবাহকাও শাক্্রসন্মত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে 
পারে না। এ সকল প্রষাণ সর্বাংশে পরম্পর এত অনুরূপ যে একটি 
প্রদর্শিত হইলেই, সকলগুলি প্রদর্শিত করা হইবেক ১ এজন্ঠি, রা 
তন্মধ্যে একটি প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে 
৭। সর্বানামেকপত্তীনামেকা চেৎ পুভ্ভিণী তবেৎ। 
সর্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রা পুক্রবতীর্মনথঃ ॥ মনু ৰঁ 

অজাতীয়। বু স্ত্রীর মধ্যে যদি একটি স্ত্রী পুত্রবতী হয়ঃ তবে সেই 

পুত্র দ্বারা সকল স্ত্রীকেই মনু পুভ্রবতী কহিয়াছেন। 

এই মন্্রচনে অথবা এতদনুরূপ অন্ান্য মুনিবচনে এরূপ কিছুই 
নির্দিষ্ট নাই যে ভদ্দারা শীস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ব্যতিরেকে লোকের ইচ্ছাধীন 
বহুভার্য্যাবিবাহ প্রতিপন্ন হইতে পারে। উল্লিখিত বচনসমূহ্থে যে 
বনুভার্য্যাবিবাহের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা অন্বিবেদনের 
নির্দিষ্ট নিষিত্তনিবন্ধন, তাহার সন্দেহ নাই (৩)। ফলকথা। এই, যখন 
শাস্ত্রকারেরা কাম্যবিবাহস্থলে কেবল অসবর্ণাবিবাহের বিধি দিয় ছেন, 
বধন এ বিধি দ্বারা, পৃর্বপরিনীভা স্ত্রীর জীবদ্দশীর, যদ্চ্ছা- 
ক্রমে সবর্ণাবিবাহ সর্বতোভাবে নিবিদ্ধ হইয়াছে, বখন উল্লিখিত 
বহুবিবাহসকল অধিবেদনের নির্দিউ নিষিত্ত বশতঃ ঘটা সম্পূর্ণ 
সম্ভব হইতেছে, তখন যদৃচ্ছাক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা শীত্রকার- 
দিশের অনুমোদিত কার্ধ্য, ইহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে 





(৩) বহুবিবাঁহ রহিত কওয়! উচিত কি ন। এতদ্বিষয়ক বিচার পুক্তকের 
১,পৃষ্ট অরধি ৯৪ পৃঙ পর্ম্যজ্ত দেখ। 


শ বহুবিবাহ 


- না । বস্ততঃ» যছ্চ্ছাপ্ররৃত্ত বহুবিবাহকাওড শাস্ত্ান্থগত ব্যবহার 
নহে । আর, তাদৃশ বহছুবিবাঁহকাও্ড ন্তায়ান্বগত ব্যবহার কি 
না, সে বিষয়ে কিছু বল! নিতান্ত নিপ্পয়োজন । বহুবিবাহ ধে অতি- 
জঘন্ঃ অতিনৃশংস ব্যবহীরঃ কোনও মতে ন্ভায়ানুগত নহে, তাহা, 
বহাদের সাঁমান্যরূপ ঝুদ্ধি ও বিবেচনা আছে, তাহারাঁও অনারাঁসে 
বুঝিতে পারেন । ফলতঃ, যে মহ্াপুকষেরা স্বয়ং বহুবিবাহুপাপে লিপ্ত, 
তত্ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও ব্যক্তি বহুবিবাহব্যবহাঁরের রক্ষাবিষয়ে চেষ্টা 
করিতে পারেন, অথবা অন্য কেহ বন্ুবিবাহপ্রাথা নিবারণের উদ্যোগ 
করিলে, ভুঃখিত হইতে পারেন, কিংবা! তাহা নিবারিত হইলে, লৌকের 
ধর্মলোপ বা দেশের অর্বনাঁশ হুইল যনে ভাবিতে পারেন, এত দিন 
আমার সেরূপ বোধ ছিল না । বলিতে কি; স্মুরিরত্র ও বেদরত্ব প্রত্ৃতি 
মহাশয়দিগের অধ্যবসায় দর্শনে, আমি বিন্ময়াপন্ন হইয়াছি। বন্ু- 
বিবাহ নিবারণের চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া, তীহারা সাঁতিশয় দুঃখিত ও 
বিলক্ষণ কুপিত হইয়াছেন, এবং ধর্্নরক্ষিণীসভার অধ্যক্ষের এ বিষয়ে 
চেষ্টা করিডেছেন বলিয়া, তীহাঁদের প্রতি স্বেচ্ছাচিরী, শীল্ত্রান ভিজ্ঞ, 
কুটিলমতি, অপরিণাঁমদর্শী প্রত্ৃতি কটুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। 
আমার বোধে, এই ভাবে এই বিচারপত্র প্রগর করা স্মৃতিরত্ব ও বেদরত্ব 
প্রভৃতি মহাশয়দিগের পক্ষে সুবোধের কার্ষ্য হয় নাই। 

অনেকের মুখে শুনিতে পাই, তাহার কলিকাতাস্থ রাজকীয় 
সংস্কৃতবিষ্তালয়ের ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্তরীয়ুত তারানাথ তর্ক- 
বাচল্পতি ভর্টচার্যয মহাশয়ের পরামর্শে, সহায়তায় ও উত্তেজনার 
বহুবিবাবিষয়ক শীক্্রসম্মত বিচারপত্র প্রচার করিয়াছেন । কিন্তু সহসা 
এ বিষয়ে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে নাঁ। তর্কবাঁচল্পতি মহাশয় 
এত অনভিজ্ঞ নহ্েন যে, এরূপ অসমীচীন আচরণে দুবিত হইবেন । 
পীঁচ বৎসর পূর্বে, ঘখন বনুবিবাহনিবারণপ্রার্থনায়, রাজদ্বারে আবেদন 
কর! হয়; সে সময়ে তিনি এ বিবয়ে বিলক্ষণ অনুরাগী ছিলেন, এব 


বহুবিবাঁছ ৷ ৭ 


স্বতঃপ্ররৃত্ত হইয়া, নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে, আঁবেদন- 
পত্রে না স্বাক্ষর করিয়াছেন । এক্ষণে, তিনিই আবার বহুবিবা- 
রক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়া, এই লঙ্জ।কর, স্বণাঁকর, অধর্্নকর ব্যবহাঁরকে 
শালম্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইবেন, ইহা! সপ্ভব 
বোঁধ হয় না। 


আঈশ্বরচন্দ্র শর্মা । 
কাশীপুর 


২৪ এ আঁবণ। সংব্ত ১৬ *৮ 1 


বিজ্ঞাপন 

এ দেশে বন্থবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, স্রীজাতির 
বৎপরোনাস্তি কেশ ও সমাজের বহুবিধ অনিষ্ট ঘটিতেছে। 
রাজশাদন ব্যতিরেকে, সেই ক্লেশের ও সেই অনিষটের 
নিবারণ সম্ভাবনা নাই। এজন্য, দেশস্ক লোকে, সময়ে লয়ে, 
এই কুৎসিত প্রথার নিবারণ প্রার্থনায়, রাঁজদ্বারে আবেদন 
করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ, ১৬ বৎসর পরবে রীয়ুক্ত বারু 
(কিশোরীটাদ মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে, বন্ধুবর্থসমবায় নাক 
অমাজ ইইতে, -ভাব্রভবরধর ব্যবস্থাপক সমাজে এক আবেদন 
: পত্র প্রদভ হয়। বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কার্য, তাহা রহিত 
হইলে হিন্দুদিগের ধর্মলোপ হইবেক, অতএব এ বিষয়ে 
গবণমেণ্টের হস্তক্ষেপ কর! নিধেয় নহে, এই মর্থে প্রতিকূল 
পক্ষ হইতেও এক আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। এ সময়ে, 
এই হ্থই আবেদনপত্রের প্রদান ভিন্ন, এ বিষয়ের অন্য 
কোনও অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যার নাই। 

২। ছুই বৎনর অতীত হইলে, বর্ধমান, নবদধীপ, দিনাঁজ- 
পুর, নাটোর, দিষাপতি প্রত্থৃতি স্থানের রাজারা ও দেশস্ 
প্রা যাবতীয় প্রধান লোকে, বহু বিবাহের নিবারণ পার্ধনায়, 


৪ বিজ্ঞাপন ! 


ব্যবস্থাপক সমাজে আবেদনপত্র প্রদাঁন করেন এই সময়ে, 
দেশস্থ লোকে এ বিষয়ে একমত হইয়াছিলেন, বল! যাইতে 
পারে » কারণ, শিবারণ প্রার্থনায় প্রায় সকল স্থান হইতেই 
আবেদনপত্র আনিয়াছিল, প্রতিকূল কথা কোনও পক্ষ হইতে 


উচ্চারিত হয় নাই। লোকান্তরবাসী স্থপ্রসিদ্ধ বাবু রমাগরসাঁদ 
রায় মহাশয়, এই সময়ে, এই কুৎসিত প্রথার নিবারণ 
বিষয়ে যেরূপ যত্বান্‌ হইয়াছিলেন, এবং নিরতিশয় উৎসাহ 
সহকারে অশেষ প্রকারে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, 
তাহাতে তাহাকে সহজ সাধুবাদ প্রদাঁন করিতে হয়? ব্যব- 
স্থাপক সমাজ বহুবিবাহনিবারণী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিবেন, 
নে বিষয়ে সম্পূর্ণ আশ্বাস জন্মিয়াছিল। কিন্তু, এই হতভাগ্য 
দেশের ভূর্ভাগ্য ক্রমে, সেই সময়ে রাঁজবিদ্রোহ উপস্থিত 
হইল। রাজপুরুষেরা বিদ্রোহ নিবারণ বিষয়ে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত 
হইলেন, বহু বিবাহ নিবারণ বিষয়ে আর তাঁহাদের মনো" 
যোগ দিবার অবকাশ রহিল না। 

৩। এইরূপে এই মহোদেধাগ বিফল হইয়া যাঁয়। তৎ- 
পরে, বারাণসীনিবাসী, অধুনা লোকান্তরবাঁনী, রাজা দেব- 
নারায়ণ নিংহ মহোদয় বহু বিবাহ নিবারণ বিষয়ে অত্যন্ত 
উৎসাহী ও উদ্দেঘাগী হুইয়াছিলেন 1 এই সময়ে, উদ্রারচরিত 
রাজাবাহাদ্ুর ভারতব্াঁর ব্যবস্থাপক সমাঁজের সভ্য ছিলেন । 
তিনি নিজে সমাজে এ ব্বিয়ের উত্থাপন করিবেন, স্থির 


বিজ্ঞাপন । পু 


কুরিয়াছিলেন। তদনুসারে তদ্বিষয়ক উদেোগও হইতেছিল ॥ 
কিন্তু' আক্ষেপের বিষয় এই, তাহার ব্যবস্থাপক সমাজে 
উপবেশন- করিবার সময় অতীত হইয়া গেল; স্ুৃতরাৎ, 
তথায় তাহার অভিপ্রেত বিষয়ের উত্থাপন করিবার সুযোগ 
রহিল না। | 

৪1 পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইল, পুনরাঁয় বহু বিবাহ 
নিবারণের উদ্যোগ হর। এ জয়ে, বর্ধমান, নবহীপ 
প্রসৃতির রাজা, দেশের অন্যান্য ভূম্য বিকারিগণ, তথ্যস্তিরিত 
অনেকানেক প্রধান ব্যক্তি+ এবং বহুনৎখ্যক সাধারণ লোঁক, 
একমতাবলহ্বী হইয়া, এ দেশের তৎকালীন লেপ্টেনেণ্ট 
গবর্ণর শ্রীযুক্ত সর সিসিল বীডন মহোদয়ের নিকট আবেদন- 
পত্র প্রদান করেন । মহামতি সর সিঙ্গিল বীডন, আবেদনপত্র 
পাইয়া, এ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগ প্রকাশ ও অনুকুল বাক্য 
প্রয়োগ করিয়াছিলেন $ কিন্তু উপরিস্থ কর্তৃপক্ষেত্র অনভি- 
প্রায় বশতঃ অথবা কি হেতু বশত? বলিতে পারা যায় না, 
তিনি এতদ্বিবয়ক উদ্যোগ হইতে বিরত হইলেন। 

৫) শেষ বার আবেদনপত্র প্রদত্ত হইলে কোনও 
কোনও পক্ষ হইতে আপি উত্থাপিত হইয়াছিল। সেই দকল 
আপনির মীমাংসা করা উচিত ও আঁবশ্ঠক বোধ হওয়াতে, 
এই পুস্তক মুদ্রিত হইতে আরত্ত হয়। কিন্তু, এ বিষয় 
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পীড়িত হইয়া, কিছু কালের জন্য শষ্যাগত হইলাম ১ সুৃতরাৎ, 
তত্কালে পুস্তক মুদ্রিত করিবার আর তাদৃশ আবশ্মকতাও 
ছিল না, আর, তাহা সম্পন্ন করিয়া উঠি, আমার তাদৃশ 
ক্ষমতাঁও ছিল না। এই ছুই কারণ বশতঃ, পুক্তক এত দিন 
অর্ধমুদ্রিত অবস্থায় কালযাঁপন করিতেছিল। 

৬। জম্প্রতি শুনিতেছি, কলিকাতাস্থ সনতনধর্্মরখিনী 
সভা বহু বিবাহ নিবারণ নৃধষয়ে বিলক্ষণ উদেষাগী হইয়াছেন ৯ 
তাহাদের নিতান্ত ইচ্ছা, এই অতিজঘন্য, অতিনৃশৎস প্রথ! 
রহিত হইয়া যায়। এই প্রথা নিবারিত হইলে, শাস্রের 
অবমানন! ও ধর্মের ব্যতিক্রম ঘটিবেক কি না, এই আঁশকার 
'অপনয়ন জন্য, সভার অধ্যক্ষ মহাশয়ের ধর্মশাস্্ব্যবসায়ী 
প্রধান প্রধান পণ্ডিতের মত গ্রহণ করিতেছেন, - এবং 
রাজঘ্বারে আবেদ করিবার অপরাপর উদ্যোগ দেখিতেছেন। 
ভীহারা, সদভিপ্রায়প্রণোদিত হইয়া, ষে অতি মহৎ দেশ- 
হিতকর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, হয় ত নে বিষয়ে 
তাহাদের কিছু আনুকূল্য হইতে পারিবেক* এই ভাবিয়'» 
আমি পুন্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম! 

৭| শেষ বারের উদ্দেঘাগের সময়ঃ কেছ কেহ কহিয়া- 
ছিলেন? রাঁজপুরুষেরা পরামর্শ দিয়া, কোনিও ব্যক্তিকে এ 
বিষয়ে প্রব্বতত করিয়াছেন, তাছাতেই বহু বিবাহ নিবারণ 
প্রার্থনা অখবেদনপত্র প্রদতভ হইয়াছে । কেহ কেহ কহিয়া- 
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ছিলেন, যাঁহাদের উদ্েধাগে আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছে ১ 
তাহার! হিন্দধর্দ্বেষী, হিন্দুধর্ম লোপ করিবার অভিপ্রায়ে 
এই উদ্দোগ করিয়াছে। কিন্তু, সনাতনধর্থবরক্ষিণী সভার 
এই উদেবাগে তাদৃশ অপবাদ প্রবর্তনের অণু মাত্র সম্ভীবনা 
মাই। যাঁহাঁতে এ দেশে হিন্দুধর্মের রক্ষা হয় নেই উদ্দেশে 
সনাতমধর্থবরক্ষিণী সভা সংস্থাঁপিত হইয়াছে । ঈদৃশ' সভার 
অধ্যক্ষেরা, রাজপুরুষদিগের উপদেশের বশব্ভী হইয়া, 
হিন্দুধর্ম লৌপের জন্য, এই উদেঘাগ করিয়াছেন, 'নিতাত্ত 
নির্ব্বোধ ও নিতান্ত অনভিজ্ঞ ন! হইলে, কেহ এরূপ কহিতে 
পারিবেন না? তবে, প্রস্তাবিত দেশহিতকর বিষয় মাত্রে 
প্রতিপক্ষতা৷ করা ফাহাদের অভ্যাস ও ব্যবসায়, তীহারা 
কোনও মতে ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না। তাহারা, এরূপ 
সময়ে, উন্মন্তের ন্যায় বিক্ষিণুচিত্ত হইয়া উঠেন? এবং, 
যাহাতে প্রস্তাবিত বিষয়ের ব্যাঘাত ঘটে, স্বতঃ পরতঃ সে 
চেষ্টার ত্রুটি করেন না। ইঈদৃশ ব্যক্তিরা সামাজিক দৌষ 
হশোধনের বিষম বিপক্ষ । তাহাদের অস্ভুত প্রকৃতি ও 
অদ্ভুত চরিত্রঃ নিজেও কিছু করিবেন না, অন্যকেও কিছু 
করিতে দিবেন না তাহারা চিরজীবী হউন । 
৮1 পরিশেষে, সনাতনধর্্বক্ষিণী সভার নিকট প্রার্থনা 
এই, যখন তাহার! এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন+ সবিশেষ 
যত্ব ও যথোঁচিত চেষ্টা না করিয়া যেন ক্ষান্ত না হয়েন। 
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: তাহা ক্তকার্ধ্য হইতে পারিলে, দেশের ও সমাঁজের যে, 
যার প্রর,নাইং হিতসাধন হইবেক, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র 
সেরূপ সংস্কার না জম্মিলে, তাহার! কদাচ এ বিষয়ে প্রবৃত 
হইতেন না। বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, সমাজে যে 
মহীয়সী অনিষ্টপরম্পরা'ঘটিতেছে, তদর্শনে তদীয় অন্তঃকরণে 
বহু বিবাহ বিষয়ে স্বণা ও দ্বেব জন্মিয়াছে ? সেই স্বর্ণা প্রযুক্ত, : 
দেই দ্বেব বশতঃ, তাহারা এই প্রথার নিবারণ বিষয়ে 
উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহাঁর সংশয় নাই। 


শ্রীঈশ্বরচন্ত্র শর্মা 
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স্ত্রীজাতি অপেক্ষারুত ছূর্বল ও সামাজিক নিয়ম দোষে পুকষজাতির 
নিতান্ত অধীন। এই ছূর্ববলতা ও অধীনতা নিবন্ধন, তাহার! পুৰষ- 
জান্তির নিকট অবনত ও অপদস্থ হুইয়া কালহরণ করিতেছেন । গ্রভৃতা- 
পন্ন প্রবল পুকষজাতি, যছৃচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া, অত্যাচার ও অন্তায়াচরণ 
করিয়া থাকেন 3 তীহারা, নিতান্ত নিকপাঁয হইয়া, সেই সমস্ত সন্থ 
করিয়া, জীবনযাত্রা সমাধান করেন ॥ পৃথিবীর প্রায় সর্ব প্রদেশেই 
স্্রীজাতির ঈদৃশী অবস্থা। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে, পুকষজাতির 
নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিষৃশ্টকারিত! প্রভৃতি দোষের আতিশয্য 
বশতঃ স্ত্রীজাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত 
হয় না। অত্রত্য পুকষজাতি, কতিপয় অতিগর্থিত প্রথার অনু- 
বর্তী হইয়া, হতভাগা স্ত্রীজাতিকে অশেষবিধ যাতনা প্রদান করিয়া! 
আসিতেছেন। তন্মধ্যে বহুবিবাহপ্রথা এক্ষণে সর্বাপেক্ষা অধিকতর 
অনর্থকর হুইয়া উঠিয়াছে। এই অতি জঘন্য অতি নৃশংস প্রথা প্রচ- 
লিত থাকাতে, স্্রীজাতির ঢুরবস্থার ইয়স্তা নাই। এই প্রথার প্রবলতা 
প্রযুক্ত, ভাহাদিগকে যে সমস্ত ক্লেশ ও যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে, 
দে সমুদয় আলোচনা করিয়া দেখিলে,হ্বদয় বিদীর্ঘ হইয়া যায় । ফলত, 
এতন্মলক অত্যাচার এত অধ্ধিক ও এত অসন্ক হইয়া উঠিয়াছে যে 
এাাদর কিছ মাত্র ছিতাঁহিতাবাধ ও সদসদ্বিবেকশক্তি আছে, 


চু বহুবিবাঁহ। 


ভাদশ ব্যক্তি মাত্রেই এই প্রথার বিষম বিদ্বেবী হুইয়া উঠিয়াছেন। 
তাহাদের আত্তরিক ইচ্ছা, এই প্রথা এই দণ্ডে রহিত হইয়া যায়। 
অধুনা এ. দেশের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে রাজশীসন ব্যতি- 
রেকে, ঈদৃশ দেশব্যাপক দৌষ নিবারণের উপার়াস্তর নাই। এজন্া, 
অনেকে উদ্রাক্ত হইয়া, অশেষদৌধাস্পদ বহুবিবাহপ্রথার নিবারণের 
নিমিত্ত, রাঁজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন। এ বিষয়ে কোনও কোনও 
পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে । যথা শক্তি সেই দকল আপ- 
তির উত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছি। 


প্রথম আপত্তি। 





এরূপ কতকগুলি লৌক আছেন যে বহুবিবাহপ্রথার দোষকীর্ভন বাঁ 
নিবারণকথার উত্থাপন হুইলে, তীহারা খড়ীহত্ত হুইয়া উঠেন 
তাহাদের এরূপ সংস্কার আছে, বহুবিবাহকাণও্ শাস্ান্ুমত' ও 
ধর্মানুগত ব্যবহার । হাহারা এ বিষয়ে বিরাগ বা বিদ্বেষ প্রদর্শন 
করেন, তাদৃশ ব্যক্তি সকল, তাহাদের মতে, শাল্তদ্রোহী বর্ঘবেী 
নাস্তিক ও নরাঁধয বলিয়া পরিগণ্ণিত। তীঁছার! দিদ্ধাস্ত করিয়া রাঁখিয়া- 
ছেন, বহুবিবাহপ্রথথা নিবারিত হইলে; শাস্ত্রের অবমানন1 ও ধর্্মলোপ 
ঘটিবেক। ভীহারা, শীল্্ের ও ধর্মের দোহাই দিয়া, বিবাদ ও বাদান্থুবাদ 
করিয়া থাকেন? কিন্তু: এ বিষে শান্ত্রেই বা! কত দূর পর্য্যন্ত অনুমোদন 
আছে, এবং পুকষজাতির উদ্ছৃষ্বল ব্যবহার দ্বারাই বা! কত দুর পর্যয্ত 
অনার্য আচরণ ঘটিয়া উঠিয়াছে, তাহা! সবিশেৰ অবগত নহেন। 
* এ দেশে সকল ধর্মই শাস্্রলক; শাস্ত্রে যে বিষয়ের বিধি আছে, 
তাছাই ধর্মান্ুগত বলিয়া পরিগৃহীত? আর, শাস্ত্রে যাহা গ্রাতিষিদ্ধ 
হুইয়াছে, তাছাহি ধর্মববহিভূতি বলিয়া পরিগণিত হুইয়া থাকে। সুতরাং 
বিবাহ বিষয়ে শাস্তকারদিগের যে সমজ্ত বিধি অথবা নিষেধ আছে, 
সে সমুদয় পরীক্ষিত হইলেই, বহুবিবাহ্কাও শাস্তান্মত ও ধর্ান্ুগত 
ব্যবহার কি না, এবং বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, শান্তর 
অবধাননা ও ধর্মলোপের আশঙ্কা আছে কি না, অবধারিত হুইতে 


৪ বহুবিবাহ £ 


দক্ষ কছিয়াছেন, 
অনীশ্রমী ন তিষ্ঠেভ, দিনমেকমপি দ্বিজঃ| 
আশ্রমেণ বিন! তিষ্টন্‌ প্রায়শ্চিভীয়তে হি সঃ ॥ (১) 
দ্বিজ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণ আশুমধিহীন 
হইয়া এক দিনও থশকিবেক ন।$ বিনা আশুমে অবস্থিত হইলে 
পাতকগ্রন্ত হুয়। 
এই শান্তর অনুসারে, আশ্রমবিহীন হইয়! থাকা দ্বিজের পক্ষে নিষিদ্ধ 
ও পাতকজনক। দ্বিজপদ উপলক্ষণ মাত্র, ব্রাঙ্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, 
শু, চারি বর্ণের পক্ষেই এই ব্যবস্থা । 
বাযনপুরাণে নির্দিষ্ট আছে, 
চত্বার আশ্রমান্চৈব ব্রান্ষণস্য প্রকীর্তিতাঃ। 
রনগচর্য্যথ গাহস্থ্যৎ বানপ্রস্থঞ্চ ভিক্ষুকমূ। 
ক্ষতিয়স্থাপি কথিত আশ্রমান্ত্রয় এব হি। 
ব্রক্গচর্য্যঞ্চ গাহস্থযমাশ্রমাদ্বিতয়ৎ বিশঃ। 
গাহস্থামুচিতত্তেকৎ শুড্রস্ত ক্ষণমাঁচরেৎ? (২) 
্র্গচর্্য, গী'সস্থা, বানপ্রস্থ, সন্গাাস, ব্রাঙ্গণের এই চারি আঁশ্রম 
নির্দিউ আছে; ক্ষভ্রিয়ের প্রথম তিন 5 বৈশ্ঠের প্রথম ভুই $ 
শুত্রের শীহস্থ্য মাত্র এক আশ্রম; সে হষ্ট চিত্তে তাঁহারই 
অনুষ্ঠান করিবেক | 
এই ব্যবস্থা অনুসারে, সমুদয়ে ত্রশ্ধচর্যয, গরস্থা, বানপ্রস্থ, সন্নাস, 
এই চারি আশ্রম । কালভেদে ও অধিকারিভেদে, মনুষ্যের পক্ষে এই 
আশ্রমচতুয়ের অন্যতম অবলম্বন আবশ্যক) নতুবা আশ্রমভ্রংশ নিব- 
ম্ধন পাতকগ্রস্ত হইতে হয় ॥ ব্রাহ্মণ চারি আশ্রমেই অধিকারী $ ক্ষত্রিয় 
র্ার্যয, গাহস্থ্য, বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রমে ? বৈশ্য ব্হ্বচর্যয, গারস্থা 





(৯) দক্ষমংহ্ত1) প্রথম অধ্যায় । (২) উদ্বাহৃতত্বগৃত 


প্রথম আপভি। € 


এই ছুই আশমে ? শুভ্র একমাত্র গীহ্থ্য আশ্রমে অধিকারী। পনয়ন 
সংক্ষারের পর, গুককুলে অবস্থিতি পূর্বক, বিদ্যাভ্যাস ও সদাচার- 
শিক্ষাকে র্ধচ্য্য বলে? ব্রশ্চ্য্য সমাপনের পর, বিবাহ করিয়া, 
সংসারযাত্রা সম্পাঁদনকে গাহস্থ্য বলে? গাহস্থ্যধর্স প্রতিপালনের পর, 
যোগাত্যাসের নিমিত্ত, বনবাঁস আশ্রয়কে বানপ্রস্থ বলে? বানপ্রস্থর্্ 
সমাধানের পর, বিষয়বাসনা পরিত্যাগকে সন্ত্যাস বলে । 
মন্থু কহিয়াছেন, 
গুরুণান্থ্মতঃ নাত্বা সমারভো যথাবিধি | 
উদ্বহেত দ্বিজো! ভার্ধ্যাৎ সবর্ণাৎ লক্ষণাস্থিতামূ ॥ ৩ ৪। 
দ্বিজ, গুকর অনুজ্ঞা লাভের পর, যথী বিধানে স্নান ও সমবর্তন(৩) 
করিয়া» সজাতীয়। ুলক্ষণ| ভার্ষ্যার পাণি গ্রহণ করিবেক। 
বিবাহের এই প্রথম বিধি। এই বিধি অনুসারে, বিদ্যাভ্যাস ও 
সদাচার শিক্ষার পর, দারপরিগরহ করিয়া, মনুষ্য গৃহস্থার্খমে প্রবিষ্ট 
হয়। 
ভার্য্যায়ৈ পূর্ববমারিণৈ্যে দত্বাপ্বীনস্তযকর্ত্রণি। 
পুনর্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ॥ ৫1 ১৬৮। (8) 
ুর্বস্ৃতা স্ত্রীর যখাবিধি অস্ত ক্রিয়! নির্বাহ করিয়া, পুনরায় 
দার পরিগ্রহ ও পুনরায় অগ্ন্যাধান করিবেক। 
বিবাহের এই দিতীয় বিধি । এই বিবি অনুসারে, স্ত্রীবিয়োগ হইলে 
গৃহস্থ ব্যক্তির পুনরায় দার পরিগ্রহ আবশ্যক । 
মদ্যপাসাধুব্বভা চ প্রতিকুলা চ যা ভবেৎ। 
ব্যাধিতা বাধিবেভব্যা হিংআর্থন্বী চ সবর্বদা ॥৯। ৮০1(৪) 





(৩) বেদাধ্যয়ন ও রক্ষচর্ধ্য সমাপনের পর, গৃহস্থাশ্িম প্রবেশের পুর্বে 
অনুষ্ঠীরমাঁন ক্রিগাবিশেষ 
6৪) মনুসংহিতা । 


৬ বহুবিবাহ ? 


যদিস্ত্রী সুরধপাঁয়িণী, ব্যভিচারিণী, সতত স্বামীর অভিপ্রায়ের 
বিপরাতকারিণী, চিররোশিনী, অতি ভুরম্বভাঁবা, ও অর্থনণশিনী 
হয়ঃ তাহা! হইলে অধিবেদন, অর্থাৎ পুনরায় দাঁরপরিগ্রহ, 
করিবেক। 
বন্ধযাউমেইধিবেদ্যাবে দশমে তু স্ৃতপ্রজ। 
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্তপ্রিরবাদিনী ॥ ৯। ৮১। (৫) 
স্ত্রী বন্ধ! হইলে অফ্টম বর্ষে, মৃতপুভ্র! হইলে দশম বর্ষে, কন্যামীত্র- 
প্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে, ও অশ্রিক্পবাদিনী (৬) হইলে 
কালাতিপাঁত ব্যতিরেকে, অধিবেদন করিবেক 
বিবাহের এই তৃতীয় বিধি। এই বিধি অনুসারে, স্ত্রী বন্ধ্যা প্রভৃতি 
অবধারিত হইলে, তাহার জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করা আবশ্থাক । 
সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মাণি। 
কাঁমতস্ত প্রবভামামিমাঃ হ্যঃ ভ্রমশো বরাঃ॥ ৩1 ১২। 
শৃদ্রৈব ভারা শুদ্রন্থ সা চ স্বা চ বিশঃ স্মতে। 
তে চ স্বা চৈব রাঁজম্চ তান্চ ন্বা চাগ্রজন্মন$ &৩।১৩1(৭) 
দ্বিজীতির পক্ষে অগ্ডে জবর্পাবিবাহুই বিহিত | কিন্তু, যাঁহাঁর। 
যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহ করিতে প্র্বত্ত হয়ঃ তাহারা! অন্থুলৌম ক্রমে 
বর্ণান্তরে বিবাহ করিবেক। ব্রাঙ্গণের ব্রাক্মণী, ক্ষত্রিয় বৈশ্যা, 


শৃদ্র! $ কষত্তিয়ের ক্ষতির, বৈশ্য, শৃক্রা ; বৈশ্যের বৈশ্থা শুক্র ও 
শৃদ্রের একমাত্র শূদ্রা ভার্ধ্য] হইতে পারে । 


বিবাছের এই চতুর্থ বিধি । এই বিধি অনুসারে, সবর্ণাবিবাহই ত্রান্বিণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই ভিন বর্ণের পক্ষে প্রশস্ত কম্প। কিন্তু, যদি কোনও 
উৎক্ট বর্ণ, যথাবিধি সবর্ণা বিবাহ করিয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে পুনরায় 
বিবাহ করিতে অভিলাষ হয়, তবে সে আপন অপেক্ষা নিকট বর্ণে 
বিবাহ করিতে পাঁরে। ৮ 


(৫) মনুসংহিতা। 
(৬) যে সতত স্বামীর প্রতি দুঃখৰ কট্ভ্ছি প্রমোগ করে) 


০৩ ০০০-842+4 





প্রথম আপি! ৰ 


যে সমস্ত বিধি প্রদর্শিত হইল, তদনুসারে বিকাহ ভ্রিবিষ নিত্য, 
নৈমিতিক, কাম্য॥ প্রথম বিধি অনুসারে. যে বিবাহ করিভে.হয়, 
তাহা নিত্য বিবাহ 9 .এই বিবাহ না করিলে, মনুষ্য গৃহস্থাশমে অধ্ধি- 
কারী হুইতে পারে না। দ্বিতীয় বিধির অন্ুারী বিবাহও নিত্য 
বিবাহ? তাহা না করিলে, আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হইতে 
হয় (৮)। তৃতীয় বিধির অন্যায়ী বিবাহ নৈমিত্তিক বিবাহ) কারণ, 
াহান্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ করিতে হয়। চতুর্থ বিধির 
অনুযায়ী বিবাহ কাম্য বিবাহ। এই বিবাহ নিত্য ও নৈমিত্তিক 
বিবাহের সায় অবশ্য কর্তব্য নহে, উহা পুকষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, 
অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে তাছশ বিবাহ করিতে পারে, এই মাত্র। কাম্য 
বিবাহে কেবল-ভরাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ এই বর্প্রয়ের অধিকার প্রদর্শিত 
হওয়াতে, শৃত্রের তাদুশ বিবাহে অধিকার নাই। 

পুঁজ লাভ ও ঝর্মনারধ্য সান গৃহস্থাশ্রমের উদদেস্থ। 'দারপরিগ্রহ 
ব্যতিরেকে এ উভয়ই সম্পন্ন হয় নাঃ এ নিষিত, প্রথম বিবিতে দার- 
পরিএৎ গৃহস্থাশ্রষ প্রবেশের দ্বার স্বরূপ, ও গ্ৃছস্থার্ম সমাধানের 
অপরিহার্য উপায স্বরূপ, নির্দি্ট হইয়াছে। গৃহস্থাশ্রম সম্পাদন কালে, 
সীবিয়োগ ঘটিলে, যদি পুনরায় বিবাহ না করে, তবে সেই দারবিরছিত 
ব্যক্তি আশ্রমত্রংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হয়; এজন্য, এ অবস্থায়, গৃহস্থ 
ব্যক্তির পক্ষে, পুনরায় দারপরি গ্রহের অবশ্ঠুকর্তব্যতা বোধনের নিষিভ, 
শাস্তরকারেরা দ্বিতীয় বিধি প্রদান করিয়াছেন। স্ত্রীর বন্ধযাত্ব চিরিরোগিত্ব 
প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, পু্র লাভের ও বর্মকারধ্য সমাধানের ব্যা্াত 
ঘটে? এজন্য, 'শান্রকারেরা, ভাদুশ স্থলে, স্ত্রী সত্ত্ব পুনরায় বিবাহ 
করিবার তৃতীয় বিধি দিয়াছেন। গৃহস্থাশ্রম সমাধানের নিমিত্ত, 
শান্রোক্ত বিধান অনুসারে সবর্ণাপরিণয়নের পর, যদি কৌনও উতর 





(৮) ্ধীবিয়োগরূপ নিমিত বশতঃ করিতে হয়ঃ এজন্য এই বিবাহের 
নৈমিত্তিকত্বও আছে) 


৮ বহুবিবাহ | 
বর্ণ, যদৃচ্ছা ক্রযে, বিবাহে গ্ররৃত্ব হয়, তাহার পক্ষে অসবর্ণা বিবাহে 
অধিকার বোৌধনের নিমিত্ত, শাল্রকারের চতুর্থ বিধি প্রদর্শন 
করিয়াছেন । বিবাহ বিষয়ে এতদ্যতিরিক্ত আর বিধি দেখিতে পাওয়া 
যায় না। সুতরাৎ, স্ত্রী বিস্মান থাকিতে, নির্দিষউ নিখিত্ত ব্যতিরেকে, 
যদৃচ্ছা ক্রমে পুনরায় সবর্ণা বিবাহ কয়া শাস্্কারদিগের অনুমোদিত 
নছে। ফলতঃ, সবর্ণা বিবাছের পর, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহপ্ররত্ত ব্যক্তির 
পক্ষে অপবর্ণা বিবাহের বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে, তাদৃশ ব্যক্তির, 
তথাবিধ স্থলে, সবর্ণা বিবাহ নিষিদ্ধ কণ্প হইতেছে । 

এরূপ বিধিকে পরিসংখ্যা বলে। পরিসংখ্য বিধির নিয়ম এই, যে 
স্থল ধরিয়া বিধি দেওয়া যায়, তদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয় । বিধি 
ভ্রিবিধ অপূর্বববিধি, নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি | বিধি ব্যতিরেকে 
যে স্থলে কোনও রূপে প্রবৃত্তি সম্ভবে না, তাহাকে অপুর্ব্ববিধি কছে ১ 
যেষন, “ন্যগ্গকাষে! যজেত” স্বর্থকামনায় যাগ করিবেক। শ্রই বিভব 
না থাকিলে, লোকে দ্বর্গ লাভ বাসনায় কদাচ বাগে প্রবৃত হইত ন! 
কারণ, যাঁগ করিলে স্বর্শ লাভ হয়, ইহা! প্রমাপাস্তর ছার! প্রাপ্ত নহে । 
যে বিধি দ্বারা কোমও বিষয় নিয়মবর্থ করা যায়, তাহাকে নিয়মবিধি 
বলেঃ যেমন, “সমে যজেত” সম দেশে যাঁগ করিবেক। লোকের 
পক্ষে যাগ করিবার বিবি আছে) সেই যাগ কোনও স্থানে অবস্থিত 
হুইয়া। করিতে হইবেক ; লোকে, ইচ্ছা অনুসারে, সমান অসমান উভয় 
বিধ স্থানেই যাগ করিতে পারিত $ কিন্তু “সমে বজেত”, এই বিষি 
দারা, সমান স্থানে খা করিবেক, ইহা নিয়মবদ্ধ হইল । যে বিধি দ্বার 
বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয়, এবং বিছিত স্থলে 
বিধি অনুযায়ী কার্য্য করা সম্পুর্ণ ইচ্ছাবীন থাকে, ভাহাকে পরিসৎখ্যা 
বিধি বলে ? যেমন, “পঞ্চ পঞ্চনথা তক্ষ্যা?” পাঁচটি পঞ্কনখ ভক্ষণীয়। 
লোকে, যচৃচ্ছা ক্রমে যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তু তক্ষণ করিতে পারিত ঃ 


বিজিত ৫ পকহাতীন ইক ০5% | ল ৯৬ টে ও 1 ১১০ পক ও 


প্রথম আপনি ৷ ১ 
. ঝ্ঃতিরিক্ত কুকুর প্রস্ভৃতি যাবভীয় পঞ্চনখ জন্তুর ভক্ষর্মনিষেধ সিদ্ধ 
হইতেছে? অর্ধাৎ, লোকের পঞ্চনখ জন্তুর মাংস ভক্ষণে প্রবৃত্তি হইলে, 
শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখ জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিতে পারি- 
বেক না9 শশ প্রস্ৃতি পঞ্কনখ জন্তুর মাংস ভক্ষণও লোকের সম্পূর্ণ 
ইচ্ছাধীন ১ ইচ্ছা হয় তক্ষণ করিবেক, ইচ্ছা না হয় ভক্ষণ করিবেক না। 
সেইরূপ, যচ্চ্ছা ক্রমে অধিক বিবাহে উদ্ভত পুকষ অবর্ণা অসবর্ণা 
উত্পাবিষ আীরই পাঁণি গ্রহণ করিতে পারিভ) কিন্তু বদৃচ্ছা ক্রমে 
বিবাহে প্রনৃত্ত হইলে, অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, এই বিবি প্রদর্শিত 
হওয়াতে, যদৃষ্ছাস্থলে অনবর্ণা ব্যতিরিক্ত স্ত্রীর বিবাহুনিষেধ সিদ্ধ 
হইতেছে । অসবর্ণাবিবাহও লোকের ইচ্ছাবীন, ইচ্ছা হয় ভাদুশ বিবাছ 
করিবেক, ইচ্ছা! না হয় করিবেক না) কিন্তু যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া বিবাহ 
করিতে হইলে, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত বিবাহ করিতে পারিবেক না, ইহাই 
বিবাহবিষরক ভতুর্ব বিধির উদ্দেশ্ট। এই বিবাহবিবিকে অপূর্বববিধি 
বল! যাইতে পারে না? কারণ, ঈদৃশ বিবাহ রাগপ্রাপ্ত অর্থাৎ লোকের 
ইচ্ছা বশতঃ প্রাপ্ত হইতেছে? যাহা কোনও রূপে প্রাপ্ত নহে, তদ্ি- 
ষয়ক বিধিকেই অপু্ব্ববিধি বলে । এই বিবাহুবিধিকে নিয়মবিধি বলা 
যাইতে পারে নাঃ কারণ, ইহা দ্বারা অনবর্ণা বিবাহ অবশ্যকর্তব্য 
বলিয়া নিয়মবদ্ধ হইতেছে না। সুতরাৎ এই ব্রি্ছবিঘিকে অগত্যা 
পরিসংখ্যাবিধি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হুইবেক (৯)। 

বিবাহবিষয়ক বিষিচতুটয়ের স্থুল তাৎপর্ধ্য এই, প্রথম বিধি 
অনুসারে গৃহস্থ ব্যক্তির সবর্ণা বিবাহ অবশ্য কর্তব্য) গৃহস্থ অবস্থায় 





(১) বিনিযোগবিধিরপ্যপুরর্ববিধিনিয়মবিধিপরিসংখ্াবিদিভে দাঁতিবিধঃ 
বিধিং বিনা কথমপি যদর্থগোচরপ্রবৃক্তির্নোপপদ্যতে অসাবপুর্বতিধিঃ নিয়ত- 
অরৃতিফলকো বিধির্নিরমবিধিঃ শ্ববিষয়াদনযত পরতৃতিবিরোধী বিধিঃ পরি- 
সংখ্যাৰিধিঃ তদুক্ষং বিধিরত্যস্তমপ্রাপ্তো সি. পাক্ষিকে সতি। তত্র চান্যত্র 
চ প্রাপ্তৌ পরিসংখেতি গীয়তে ॥ টিপি চি ূ 

১,486 


-১০ বন্ুবেপাহ ? 


শ্রীবিয়ে!গ হইলে, দ্বিতীয় বিধি অনুসারে, সবর্ণা বিবাহ অবশ্য কর্তব্য ১ 
রী বন্ধণা গ্রভৃতি স্থির হইলে, তৃতীয় বিধি অনুসারে, সবর্ণ। বিবাহ 
অবশ্য কর্তব্য সবর্ম| বিবাহ করিয়া, যদৃচ্া ক্রমে বিবাহে প্ররৃতি হইলে, 
ইচ্ছা হয়, চতুর্থ বিধি অনুসারে, অসবর্ণ বিবাহ করিবেক, অসব্থ! 
ব্যতিরিক্ত বিবাহ করিতে পারিবেক না। কলিযুগে অসবর্ণ বিবাছের 
ব্যবহার রহিত হইয়াছে, সতয়াৎ যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বিবাহের আর স্থল নাই ॥ 
এক্ষণে ইহা স্পট প্রতিপন্ন হইতেছে ষে ইদানীস্তন যদৃদ্ছা প্রবৃত্ত 
বহুবিবাহকাও কেবল শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত নয় এরূপ নহে, 
উ্থা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইতেছে। স্থৃতরাৎ, হার! ফদৃষ্ছা ক্রমে বহু 
বিবাহ করিতেছেন, তাহারা, নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান জন্য, পাতক- 
গ্রস্ত হইতেছেন। যাজ্ঞ্বল্ক্য কহিয়াছেন, 
' বিহিতম্যাননুষ্ঠানানলিন্দিতস্ত চ সেবনাঁৎ। 
অনিগ্রহাচ্ষেব্দরিয়াণাৎ নরঃ পতনস্চ্ছতি ॥ ৩1 ২১৯1 
বিছিত বিষয়ের অবছেলন ও নিষিদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠান করিলে, 
এবহ ইব্দ্রিরবশীকরণ করিতে ন। পারিলে, মনুষ্য পাতকগ্রস্ত হয়। 
কোনও কোনও মুনিবচনে এক ব্যক্তির অনেক স্ত্রী বিদ্যমান থাঁকা 
নির্দিউ আছে, তদ্র্শনে কেহ কেহ কহিরা থাকেন, যখন শাস্ত্রে এক 
ব্যক্তির যুগপৎ বহু স্ত্রী বিদ্যমান থাকার স্পষ্ট উল্লেখ দু্টিগোচর 
হইতেছে, তখন বদক্ছাপ্ররৃত্ত বহু বিবাহ শাস্রকারদিগের অনুমোদিত 
কার্ধ্য নহে, ইহা কি রূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। উহাদের 
অভিপ্রেত শাস্ত্র সকল এই,__ 
১।  সবর্ণান্থ্ বস্থভার্ধ্যাস্থ বিদ্যমানাত্ জ্যেষ্টয়া সহ 
ধর্মকার্ধ্যৎ কারয়েৎ (১০)। 


সজাতীরা বহু ভার্ধা? বিষ্তমান খাঁকিলে জ্যেষ্ঠার সহিত ধর্ম 
কাঁ্ধের অনুষ্ঠান করিবেন 





(১০) শা। ৯৬অধ্যায়। 


প্রথম আঁপত্ি। ও 


২। অর্বাসাষেকপততীনামেকা চেৎ পুত্তরিণী ভবেৎ। 
সর্বাস্তান্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুভ্রবতীমনঃ॥৯।১৮৩1(১১) 


মনু কহিয়াছেন সপত্বীদের মধ্যে যদি কেছ পুভ্রবতী হয়, সেই 
সপত্বীপুত্র ঘার1 তাঁহারা সকলেই পুক্রবতী শরণ হইবেক। 


৩1 ত্রিবিবাহৎ কৃতৎ যেন ন করোঁতি চতুর্থকমূ। 
কুলানি পাতয়ে সপ্ত জর্ণহত্যাব্রতৎ চরেছ ॥ (১২) 


যেব্যক্তি ভিন বিবাহ করিয়া চতুর্থ বিবাহ না করে, মে সাঁত কুল 
পাঁতিত করে, তাহার জণহত্যা প্রায়শ্চিত্ত কর! আবশ্যক । 


এই সকল বচনে এরূপ কিছুই নির্দিষ্ট নাই ষে তদ্দারা, শাক্সোক্ত 
নিমিত্ত ব্যতিরেকে, পুকষের ইচ্ছাীন বহু বিবাহ প্রতিপন্ন হইতে 
পারে। প্রথম বচনে এক ব্যাক্তির বহু ভার্য্যা বিদ্যমান থাকার 
উল্লেখ আছে) কিন্তু এঁ বনু ার্য্যা বিবাহ অধিবেদনের নির্দট নিমিত্ত 
নিবন্ধন নহে, তাছার কোনও হেতু লক্ষিত হইতেছে না। দ্বিতীয় 
বচনে যে বহু বিবাহের উল্লেখ আছে, তাহা যে কেবল পুর্ব পূর্ব 
স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব নিবন্ধন 'ঘটিয়াছিল, তাহা স্পন্ট প্রতীয়মান হইতেছে ; 
কারণ, এ বচনে পুন্রধীনা সপত্বীদের বিষয়ে ব্যবস্থা প্রদত্ত 
হুইয়াছে। তৃতীয় বচনে, তিন বিবাঁছের পর বিবাহাস্তরের অবশ্য- 
কর্তব্যতানির্দেশ আছে। কিন্তু এই বচন বহুবিবাহবিবয়ক নহে । ইহার 
স্থল এই,__বে ব্যক্তির ক্রেমে ছুই স্ত্রী গত হইয়াছে, সে পুনরায় বিবাহ 
করিলে, তাহার তিন বিবাহ হয়; চতুর্থ বিবাহ না করিলে, তাঁহার 
প্রত্যবায় ঘটে। এই প্রত্যবার পরিহারের নিমিত্ত, বিবা হার্থী ব্যক্তি, 
প্রথমতঃ এক ফুল গাছকে শ্রী কষ্পনা করিয়া, উ্বার সহিত তৃতীর 





(১১) ননুসতহিত;। পোডহ। উদ্বাতজ্ঞবপূ্ ! 


১২ বন্থবিবাহ । 


বিবাহ সম্পন্ন করে) তৎপরে যে বিবাহ হয়, তাঁহা চতুর্থ বিবাহের স্থলে 
পরিগৃহীত হইয়া থাকে । এইরূপ তিন বিবাহ ও চারি বিবাহুই এই 
বচনের উদ্দেশ্য । কেহ কেহ এই ব্যবস্থা করেন, ষেখাঁনে তিন তরী 
বর্তমান থাকে, সেই স্থলে এই বচন খাটিবেক (১৩)। যদি এই ব্যবস্থা 
আদরণীয় হয়, তাহা হুইলে, বর্তঘান তিন স্ত্রীর বিবাহ অধিবেদনের 
নির্দিষ্ট নিষিপ্ত নিবন্ধন, আর চতুর্থ বিবাহ এই বচনে উল্লিখিত দোষের 
পরিহ্থীর স্বরূপ নিষিত্ত নিবন্ধন বলিতে হইবেক। অর্থাৎ, প্রথমতঃ 
স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ ক্রমে তিন বিবাহ ঘটিয়াছে; 
পরে, তিন স্ত্রী বিদ্যযান থাকিলে, এই বচনে যে চতুর্থ দিবাঁছের 
অবশ্যকর্তব্যতা নির্দেশ আছে, তদনুসাঁরে পুনরায় বিবাহ করা আব- 
শ্যক হইতেছে। মন্থুবচনে অধিবেদনের যে সমস্ত নিমিত্ত নির্দিষ্ট 
" আছে, এই বচনে উল্লিখিত দোষের পরিহার তদতিরিক্ত নিমিত্তাস্তর 
বলিয়া পরিগণিত হইবেক। ফল কথা এই, যখন শান্্রকারেরা কাম্য" 
বিবাহন্থলে কেবল অবর্ণা বিবাহের বিধি দিয়াছেন, যখন এ বিধি 
দ্বারা, পুর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, যদুচ্ছা ক্রমে সবর্ণাবিবাহ 
সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়!ছে, খন উল্লিখিত বহুবিবাহ সকল অধি- 
বেদনের নির্দিট নিমিত বশতঃ ঘটা সম্পূর্ণ সম্ভব হইতেছে, তখন 
যদচছা ক্রমে বত ইচ্ছা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য, 
ইহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। 
কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, যখন পুরাঁণে ও ইতিহাদে কোনও 
কোনও রাজার বুগপৎ বনু স্ত্রী বিস্যঘান থাকার নিদর্শন পাওয়া 
যাইতেছে, তখন পুকষের বহু বিবাহ শাস্তরানুমত কর্ম নহে, ইহা 
কিরূপে অঙ্গীরুত হইতে পাঁরে। ইসা যথার্থ বটে, পুর্ব্বকালীন কোনও 
কোনও রাজার বহু বিবাহের পরিচয় পাওয়া যাঁর? কিন্তু, সে সকল. 





(১৩) এতদ্বচনং এর্তনানন্্ী *পরুমিতি বদভি] উদ্বাহতন্ | 


প্রথম আপতি ! ১৩ 


বিবাহ বদুস্থাপ্রনৃত বিবাহ নছে। রামায়ণে উল্লিখিত আছে, রাঁজা 
দশরথের অনেক মহিলা ছিল। কিন্তু তিনি যে যদুচ্ছা ক্রমে সেই সমস্ত 
বিবা করিয়াছিলেন, কোনও ক্রমে এরূপ প্রতীতি জন্মে না। 
রামায়ণে যেরূপ নির্দিি আছে, তদনুসারে তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত 
পুন্রমুখ নিরীক্ষণে অধিকারী হয়েন নাই । ইহা নিশ্চিত বোধ হইতেছে, 
তাহার প্রথমপরিণীতা স্ত্রী বন্ধ্যা বলিয়া পরিগণিতা হইলে, তিনি 
দ্বিতীয় বাঁর বিবাহ করেন; এবং সে স্ত্রীও পুত্রপ্রমব না করাতে, 
তাহারও বন্ধযাত্ব বোধে, রাজা পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন । এইরূপে 
ক্রমে ক্রেষে তাহার অনেক বিবাহ ঘটে। অবশেষে, চরম বয়সে, 
কোঁশল্যা, কেক, ক্ষমতা, এই তিন মহ্িষীর গর্ভে তাহার চারি 
সস্তান জম্মে। স্মৃতরাং, রাজা দশরথের বহু বিবাহ পূর্ব পুর্ব স্ত্রীর 
বন্ধ্যাত্বশঙ্কা নিবন্ধন ঘটিয়াছিল, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। দশরথ 
যে কারণে বহু বিবাহ করিয়াছিলেন, অন্যান্ত রাজারা ও সেই কারণে, 
অথবা শান্ত্রোন্ত অন্য কোনও নিমিত্ত বশতঃ একাধিক বিবাহ করেন, 
তাহার সংশয় নাই। তবে, ইহাঁও লক্ষিত হইতে পারে, কোনও 
কোনও রাজা, যহৃচ্ছাপ্ররৃত্ত হইয়া, বনু বিবাহ করিয়াছিলেন । কিন্তু 
ভাদুশ ছৃষটস্ত দর্শনে, বহুবিবাহ্‌কাণ্ড শাস্ত্ানুমত ব্যাপার বলিয়! 
প্রতিপন্ন হইতে পারে না। রাজার আচার সর্বসাধারণ লোকের পক্ষে 
আদর্শস্বরূপে পরিগৃহীত হওয়া উচিত নছে। ভারতবরাঁয় রাজারা স্ব 
স্ব অধ্বিকারে এক প্রকার সর্বশক্তিমান ছিলেন । প্রজারা ধর্মশাস্ত্ে 
ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়া চলিলে, রাজা, দণ্ড বিধান পূর্বক, তাহা দিকে 
ন্যায়পথে অবস্থাপিত করিতেন। কিন্তু, রাজারা উৎপথখপ্রাতিপন্ধ 
হইলে, তীহাদিশ্নকে স্ায়পথে প্রবর্তিত করিবার লোক ছিল না। 
বন্ততঃ রাজারা সর্ব্ব বিষয়ে সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন । সুতরাং, যদি 
কোনও রাজা, উচ্ছৃঙ্থল হইয়া, শাস্ত্রোক্ত নিমিত ব্যাতিরেকে, যদৃদ্ছা 
ক্রেমে বহু বিবাহ করিয়৷ থাকেন, সর্ধদাধারণ লোকে, দেই দষ্টান্ের 


5 বহুবিবাহ । 


অনুব্তা হইয়া, বনু বিবাহ করিলে, তাহা কোনও ক্রমে বৈধ বলিয়া 
পরিগ্ৃহীত হইতে পারে না। মনু কহিয়াছেন,__ 
সোইগলির্ভবতি বায়ুশ্চ লোকই দোমও ল ধর্থরাটি। 
শ কুবেরঃ ঘ বরুণঃ এ যহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ ॥ ৭1 ৭1 
বালোইপি নাব্ন্তবেযা মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ। 
মহতী দেবতা স্বেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥ ৭1 ৮। ৃ 
রাজা প্রভাবে সাক্ষাৎ অগ্নি, বাস, হৃরধ্য, চন্দ্র, যম, কুবের, 
বণ, ইন্দ্র রাজা বালক হইলেও, তাহাকে সামান্ত মনুষ্য 
জ্ঞান করণ উচিত নছে। তিমি নিঃসন্দেহ মহতী দেবতা, নররূপে 
বিরাজ করিতেছেন । 
রাজা প্রার্কত মনুষ্য নহেন$ শাস্ত্কারেরা তাহাকে মহতী দেবতা 
বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। অতএব, যেমন দেবতার চরিত্র মন্ুষ্যের 
অনুকরণীয় নছে? সেইরূপ, রাজার চরিত্রও মনুষ্যের পক্ষে অনুকরণীয় 
হুইতে পারে না। এই নিমিত, যাহা সর্বসাধারণ লোকের পক্ষে 
সর্বথা অট্বব, তেজীয়ানের পক্ষে তাহা দৌবাবহু নয় বলিয়া, 
শাস্ত্রকারেরা ব্যবস্থা দিয়াছেন । 
ফলত যদুচ্ছাপ্ররৃত বহুবিবাহকাও যদৃচ্ছাপ্ররৃতব্যবহারমূলক যাত্র। 
এই অভিজঘন্য অভিনৃশংস ব্যাপার শাস্রানুমত বা ধর্মানুগত ব্যবহার 
মছেঃ এবং ইহা নিবারিত হইলে, শাস্ত্রের অবমাননা বা ধর্মলোপের 
অণুমাত্র সম্ভাবন] নাই । 


দ্বিতীয় আপত্তি। 


কেহ কেহ আপাত্তি করিতেছেন, বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, 
কুলীন ত্রাঙ্মণদিগের জাতিপাত ও ধর্মলোপ ঘটিবেক। এই আপত্তি 
শ্টায়োপেত হইলে, বন্ুবিবাহপ্রথার নিবারণচে্টা কোনও মতে উচিত 
কর্ম হইত না। কোলীন্যপ্রথার পূর্বাপর পর্যযালোচনা করিয়! 
দেখিলে, উহা স্তায়োপেত কি না, ভাঙা প্রতীয়মান হইতে পারিবেক 
এজন্য» কোলীন্তমর্যাদার প্রখম ব্যাবস্থা ও বর্তমান অবস্থা সংক্ষেপে 
উল্লিখিত হইতেছে । 

: কাজা আদর, পুজেডিমাগের অনুষ্ঠানে কতসন্কপ্প হইয়া, 
অধিকারস্থ ব্রা্মণদিগকে যজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত, আহ্বান করেন 
এ দেশের তৎকালীন ব্রাহ্মণেরা আচারভ্রট ও বেদবিহিত ক্রিয়ার 
অনুষ্ঠানে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন) স্থতরাং তীহারা আদিস্থরের' 
অভিপ্রেত যজ্ঞ লম্পাদনে লমর্থ হইলেন না। রাজা, নিকপায় হুইয়া, 
৯৯৯ শাকে (১) কান্কুজরাজের নিকট, শস্্জ্ঞ ও আচারপুত পঞ্চ 
ব্রাহ্মণ প্রেরণ প্রার্থনায়, দূত প্রেরণ করিলেন। কান্তকুজরাজ, তদন্ু- 
সারে, পঞ্চ গোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দিলেন__ 

১ শাণ্ডল্যগোত্র ভউনারায়ণ। 
২ কাশ্যপগোত্র দক্ষ। 





(১) আদিসুরো নবলবত্যধিকনবশতীশত|নে পঞ্ বাক্ষণাঁনানায়য়ামাঁস। 
্ কৃষণচজচরিত্র । 


১৬ বহুবিবাহ! 


৩ বাতস্যাগে ত্র ছান্দড়। 
৪ ভরদ্বাজগোত্র শ্রীহ্ষ। 
€ সাবণগোত্র বেদগর্ভ। (২) 


্রাহ্মণেরা সন্ত্রীক সভ্ভৃত্য অশ্বারোহণে গেড়দেশে আগমন করেন । 
চরণে চর্তপাঁছুকা, সর্বাঙ্গ স্থুচীবিদ্ধ বস্ত্র আবৃত, এইরূপ বেশে তানুল 
চর্বণ করিতে করিতে, রাজবাটীর ছ্রদেশে উপস্থিত হইয়া, তাহারা 
ঘারবানকে কহিলেন, ত্তবরায় রাজার নিকট আমাদের আগমনসংবাদ 
দাও। দ্বারী, নরপতিগোঁচরে উপস্থিত হইয়া, ভীহাদের আগমন- 
সংবাদ প্রদান করিলে, তিনি প্রথমতঃ অতিশয় আহ্লাদিভ হইলেন ) 
পরে, দৌবারিকের মুখে? তাহাদের আচার ও পরিচ্ছদের বিষয় অবগ্ত 
হুইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ দেশের ব্রাহ্মণের আচারভ্রট 
ও ক্রিয়াহীন বলিয়া, আমি দুর দেশ হইতে ত্রাঙ্মণ আনাইলাম। কিন্তু, 
যেরূপ শুনিতেছি, তাহাতে উ হাদিগকে আচারপুত বা ক্রিল্নানিপুণ 
বলিয়া বোঁধ হুইতেছে না। যাহা হউক, আপাততঃ সাক্ষাৎ না 
করিয়া, উঁছাদের আচার প্রভৃতির বিষ সবিশেৰ অবগত হই, পরে 
যেরূপ হয় করিব। এই স্থির করিয়া, রাজা দ্বারবানকে কহিলেন, 
ব্রান্ণ ঠাকুরদিগকে বল, আমি কার্ধ্যান্তরে ব্যাপৃত আছি, এক্ষণে 
সাক্ষাৎ করিতে পারিব নাঃ তাহারা বাসস্থানে গিয়া আস্তিদুর 

ককন; অবকাশ প্রাইলেই, সাক্ষাৎ করিতেছি । 
এই কথা শুনিয়া দারবান, ত্রান্মণদিগের নিকটে আনিয়া, সমস্ত 





(২) ভউউনারায়ণো দক্ষ) বেদগর্ভোহিখ ছন্দিডঃ 1 
অথ শ্রীহর্ষনামা চ কান্তকুক্াৎ সমাগতাঃ ॥ 
শাকঙ্ডিল্যগোত্রজশ্রেঞ্টো ভউনারায়ণঃ কবিঃ। 
দক্ষোহথ কাশ্যপশ্রেন্টে বাৎস্যশ্রেষ্টোহথ ছান্দিড়ঃ ॥ 
তরদাজকুলশেষ্ঠঃ গ্রীহর্ষে! হর্ষবর্ধনঃ | 
বেদগর্ভোইথ সাবর্শে। যথা দেব ইতি স্থৃতঃ ॥ কুলরান) 


দ্বিতীয় আপভি। ১৭ 


নিবেদন করিল। রাজা 'বিলম্বেই তাহাদের সংবর্থান! করিবেন, এই 
স্থির করিয়া, ব্রাহ্মণের» আশীর্বাদ করিবার নিষিত্ঃ জলগণ্ডুষ হস্তে 
দর্ডায়মান ছিলেন $ এক্ষণে, তীহার অনাগমনবার্তা শ্রবণে, করস্থিত 
আশীর্ববাদবারি নিকটবর্তী মল্পকান্ঠে নিক্ষিপ্ত করিলেন । ব্রান্মণদ্িগের 
এমনই প্রভাব, আশীর্বাদবারির স্পর্শ মাত্র, চিরশু্ষ মল্লকাঞ্ঠ সপ্সীবিত, 
পঙ্পবিত ও পুঙ্পফলে সুশোভিত হইয়া উঠিল (৩)। এই অদ্ভুত 
তবাদ তৎক্ষণাৎ নরপতিগৌচরে নীত হইল। রাজা শুনিয়া! চঘৎকৃত 
হুইলেন। তাহাদের আচার ও পরিচ্ছদের কথ শুনিয়াঃ প্রথমতঃ 
' ভীহার মনে অশ্রদ্ধা ও বিরাগ জঙ্মবিয়াছিল ; এক্ষণে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও 
অনুরাগ জন্মিল। তখন তিনি, গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, দ্বারদেশে 
উপস্থিত হইলেন, -এবং দৃঢ়তর তক্তিযোগ সহকারে সাঙ্গ প্রশিপাত 
করিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন (8) । 
অনস্তর, রাজা, নির্ধারিত ৩ভ দিবসে; সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ দ্বারা 
পুতেকিযাগ করাইলেন। যাগপ্রভাবে রাজমহ্ষী গর্ভবতী ও 
যথাঁকালে পুত্রবতী হুইলেন। রাজা» যৎপরোনান্তি প্রীত হুইয়া, 
নিজ রাজের বাদ করিবার নিমিত্ত, ত্রান্ধণদিগকে অত্যন্ত অনুরোধ 
করিতে লাশিলেন।: ত্রাঙ্ষণেরা, রাজার নির্বন্ধ উল্লঙঘনে অসমর্থ 
ছইয়া, ভদীয় প্রস্তীবে সম্মত হইলেন, এবং পঞ্চকোটিঃ কামকোটি, 





(৩) বিক্রমপুরের লোকে বলেনঃ বল্লালসেনের বাটীর দক্ষিণে যে দিঘি 
'আছে, তাহার উত্তর পাড়ে, পাঁকা ঘাটের উপর, এ বৃক্ষ অদ্যাপি সজীব 
আছে। কৃক্ষ অতি বৃহ; নাঁম গজারিবৃক্ষ | এতঙজাতীয় বৃক্ষ বিক্রমপুরের 
আর কোথাও নাই । ময়মনসিংহ জিলার মধুপুর পাহাড় ভিন্ন অন্যত্র কুত্রাপি 
লক্ষিত হয় না। মল্পকাষ্ঠ গুলে অনেকে গজের আলানস্তর্ভ বলিয়া উল্লেখ 
করিয়া খাকেন । 

(8) এই উপাখ্যান সচরাচর যেরূপ উল্লিখিত হইয়! থাঁকে, অবিকল 


সেইন্ূপ নিদিষ্ট হইল। 
৩ 


১৮ বন্ুবিবাহ । 


. হরিকোটি, কন্তগ্রায। বটগ্রাম এই রাজদত্ত পঞ্চ গ্রাষে (৫) এক এক 
জন বসতি করিলেন । 

ক্রমে ক্রমে এই পাঁচ জনের বট্পঞ্চাশৎ সন্তান জন্মিল। ভর্ট- 
নারায়ণের বোড়শ+ দক্ষের ঘোড়শ, শ্রীহর্ষের চারি, বেদগর্ডের দ্বাদশ, 
ছান্দড়ের আট (৬)। এই প্রত্যেক সন্তানকে রাঁজা বাসার্থে এক এক 
গ্রাম প্রদান করিলেন £ সেই সেই গ্রামের নাম অনুসারে, তাহাদের 
সন্তানপরম্পরা অমুকগ্রামীণ, অর্থাৎ অমুকর্(ই, বলিয়া প্রসিদ্ধ 
হুইলেন। শাত্ডল্যগোত্রে তউনারায়ণবংশে বন্দ্য, কু্ুম, দীর্ঘাঙ্গী, 
ঘোষলী, বটব্যাল, পারিহা, কুলকুলী, কুশারি, কুলভি, নেয়ক, 
গড়গড়ি, আকাশ, কেশরী, মাষচটক, বনুয়ারি, করাল, এই োল 
গাই (৭) 3 কাশ্ঠপঞোত্রে দক্ষবংশে চউ, অন্ুলী, তৈলবাটী, পোড়ারি, 
হড়, গুড়, ভূরিষ্ঠাল, পাবি; পাঁকড়াসী, পুষলী, মুলগ্রামী, কোয়ারী, : 
পলমারী, পীতমুত্তী, সিমলায়ী, ভট্ট এই ষোল গঁই(৮)। ভরদাজগোত্রে 
শরীহূ্ষবংশে মুগখুটী, ডিৎমাই, সাহরি, রাই এই ভারি এই (৯), 





(&) পঞ্চকোটিঃ কাঁমকোটিহ্রিকোটিশুখৈৰ চ। 

কষ্কগ্র!মে। বউজামস্তেষাঁং স্থানানি পঞ্চ চ॥ কুলরান। 
(১) ভর্টতঃ যোড়শো্কতা দক্ষতশ্চাপি ষোড়শ । 

চত্বারঃ গ্রাহর্ষজ্ীতা দ্বাদশ নেদগর্ভতঃ। 

আষ্টাবথ পরিজ্ঞেয়া ভদ্ভ,তাস্ছান্দড়ান্ম,নেও ॥ কুলরাঁম । 
(9) বন্দ্যঃ কুন্তুনো দীধাঙ্গী ঘোষলী বটব্যালকঃ ॥ 

গারী কুলী কুশারিশ্চ কুলভিঃ সেক়কো গড়? । 

আকাশঃ কেশরী মাঁষেো বলুয়রিঃ করাঁলকঃ | 

ভট্টরবংশোপ্ভবা এতে শাঙিল্ে ষোড়শ স্মৃতাঃ ॥ কুলরাম। 
(৮) চউাইছ্ুলী তৈলবাী পোড়ারিহড়গুড়কৌ । 

ভূরিশ্চ পালধিশ্চৈৰ গর্কটিঃ পুষলী তথা । 

ষুলগ্রামী কৌঁয়ারী চ পলসাঁতী চ পীতকঃ | 

সিমলায়ী তথা ভউ ইনে কাঁশ্যপসংজ্ঞকাও ॥ কুলরাম । 


(৯) আদৌ মুখ্টী ভিত্তী চ সাহরী রাঁইকশুথ।। 


দ্বিতীয় অপভি। ৯ 


সাবর্ণগোত্রে বেদগর্ভবংশে গা্থুলি, পুংসিক, নন্দিগ্রাযী, ঘপ্টেশবরী, 
কুন্দগ্রামী, সিয়ারি, সাটেশ্বরী, দায়ী, নায়েরী, পারিহাল, বালিয়া, 
সিদ্ধল এই বার গাঁই (১০) বাৎন্থগ্গোত্রে ছান্দডবংশে কাঞ্জিলাল, 
মহিস্তা, পতিত, পিপলাই, ঘোবাল, বাগুলি, কাঞ্জারী, সিমলাল 
এই আট গাই (১১)। 

ভউনারায়ণ প্রভৃতির আগমনের পূর্বে, এ দেশে দাত শত ঘর 
্রাঙ্ষণ ছিলেন। তাহারা তদবধি হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইয়া রছিলেন, 
এবং মপ্তশতীনামে প্রসিদ্ধ হইয়া, পৃথক্‌ সম্প্রদায় রূপে পরিগণিত 
.হইতে লাগিলেন । তীহাদের মধ্যে জগাই, ভাগাই, সাগাই, নানসী, 
আরথ, বাঁলথবি, পিখুরী, মুলুকজুরী প্রভৃতি গাই ছিল। অপ্তশভী 
পঞ্চগ্নোত্রবহির্ভূত ; এজন্, কান্কুজ হইতে আগত পঞ্চ ব্রান্মণের 
সন্তানেরা ই'ছাদের সছিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদান করিতেন 
না) ছারা করিতেন, তীহারাও বপ্তশতীর ন্যায় হেয় ও অশ্রদ্ধেয 
হুইতেন। 

কাল ক্রমে আঁদিস্ুরের বংশধ্বংস হইল । মেনবংশীয় রাজার! 
গোড়দেশের মিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন (১২)। এই বংশে 
উদ্ভূত স্থপ্রনিদ্ধ রাজা বল্লালসেনের অধিকারকালে কৌঁলীন্তমর্যযাদা 
ব্যবস্থাপিত হয়। ক্রমে ক্রুষে, কান্তকুজ হইতে আগত ব্রাঙ্ষণদিগের 
সপ্তানপরম্পরার মধ্যে বিষ্ঠাালোপ ও আচারভ্রংশ ঘটিয়া আসিতেছিল, 





ভাঁরদাজা ইমে জাতাঁঃ প্রীহর্ষসয তনৃভবাও ॥ কুলরাম। 
(১০) গাঙ্কলিঃ পুংসিকো। নন্দী ঘণ্টাকুদ্দসিরারি কাই 1 

সাটো দায়ী তথা নাঁয়ী পাঁরী বালী চ নিদ্ধলঃ | 

বেদগর্ভোন্ডবা এতে নাঁবর্ণে ছাদশ স্মৃতাঁঃ ॥ কুলরাঁম। 
(১১) কাঞ্জিবিলী মহিস্ত! চ পুতিভুস্চ পিপ্ললী 

.- ঘোঁষাঁলো। বাঁপুলিশ্চৈব কাগ্তাঁরী চ ততৈৰ চ। 

সিমলালশ্চ বিজ্ঞেয়া ইমে বাঁৎস্যকসংজ্ঞকাঁঃ ॥ কুলরাম। 
(১২) আদিস্গরের বংশপ্বংস নেনবংশ ভাঁজ! । 

বিক্ষকনেনের ক্ষেহজ পুজ বলালসেন বাজ! ॥ ঘটকৃকারিকা 


হু বহুবিবাহ 1 


উহাদের নিবারণই কোলীন্তমর্ধ্যাদ! স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্ট । রাজা 
বল্লালমেন বিবেচনা করিলেন, আচার, বিনয়, বিষ্া প্রভৃতি সদৃগ্ডণের 
যথোপযুক্ত পুরস্কার করিলে, ব্রাহ্মণেরা অবশ্যই সেই কল গুণের রক্ষা! 
বিষয়ে সবিশেষ যত্তবান্‌ হইবেন। তদনুসারে, তিনি পরীক্ষা দ্বারা ষাহা- 
দিগকে নবগুণবিশিষ্ট দেখিলেন, তাহাদিগকে কোলীন্তমর্্যাদ। প্রদান 
করিলেন ॥ কোলীন্তপ্রবর্তক নয় গুণ এই”_আচার, বিনয়, বিষ্তা, 
প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্থ্যা, দান (১৩)। আবৃত্তিশব্দের 
অর্থ পরিবর্তৃঃ পরিবর্ত চারিপ্রকার, আদান, প্রদান, কুশত্যা ও 
ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা(১৪)। আদান, অর্থাৎ সমান বা. উৎকু্ট গ্রহ হইতে 
কন্ঠাগ্রহণ ; প্রদান, অর্থাৎ সমান অথবা উৎরু্ট গৃে কন্ঠাদান 5 
কুশত্যাগ, অর্থাৎ কন্তার অভাবে কুশমরী কন্তার দান; ঘটকাগ্রে 
গ্াতিজ্তা, অর্থাৎ উভয় পক্ষে কন্ঠার অভাব ঘটিলে, ঘটকের সম্মুখে 
বাক্য মাত্র দ্বারা পরস্পর কন্যাদান। সৎকুলে কন্তাঁদান ও সৎকুল 
হইতে কন্যা গ্রহণ কুলের প্রধান লক্ষণ $ কিন্তু কন্যার অভাব ঘটলে, 
আদানপ্রদান সম্পন্ন হয় নাঃ সুতরাং কন্তাহীন ব্যক্তি, সম্পুর্ণ কুল- 
লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারেন না। এই দোব পরিহীরের নিমিত্ত, কুশময়ী 
কন্যার দান ও ঘটক সমক্ষে বাক্য মাত্র দ্বারা পরম্পর কন্যাদানের 
ব্যবস্থা হয়। 

পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, কাণ্ঠকুজ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের 
বট্পঞ্চাশৎ সম্তন এক এক গ্রাযে বাম করেন; সেই সেই গ্রামের নাম 
অনুসারে, এক এক খাই হয় 3 তাহাদের সস্তানপরম্পরা দেই সেই 





(১০) আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্ঘদশনিম | 
নিষ্টাবৃতিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম ॥ কুলরাম । 
এরূপ প্রবাদ আছে, পুর্ন নিষ্ঠা শাস্তি পো দানস এইরূপ পাঠ ছিল; পারে, 
বল্লালকালীন ঘটকের। শাস্তিশবস্থলে আহুতিশব্দ নিবেশিত করিয়াঁছেন। 
(১৪) আদানক প্রদানব' কুশত্যাগন্ততৈৰ চ। 
এঁতিজ্ঞ। ঘটকাগ্রেষু পরিবর্ভশ্চকুনিদ্ঃ % কুলর।ম । 


দ্বিতীর আপতি। ২১ 


গাই বলিয়া প্রসিদ্ধ হন) অমুদয়ে ৫৬ গাই? তন্মধ্যে বন্দর, চউ, 
মুখটা, ঘোষাল, পুতিতুণ্, গাস্থুলি, কাঞ্জিলাল, কুন্দগ্রীমী এই আট 
গাই সর্বতোত্বাবে নবগুণবিশিষ্উ ছিলেন (১৫), এজন্য কৌঁলীন্- 
মর্ধ্যাদা প্রাপ্ত হইলেন। এই আট গাঁইর মধ্যে, চডোপাধ্যায়বংশে 
বহুরূপ, সুচ, অরবিন্দ, হুলারুধ, বাঙ্গাল এই পাঁচ) পুতিতুণওবংশে 
গোবর্দনাচার্ধ্য » ঘোষালবংশে শির; গর্শোপাধ্যায়বংশে শিশ ১ 
কুন্দগ্রামিবংশে রোষাকর ; বন্দ্যোপাধ্যায়িংংশে জাহ্লন, মহেম্বরঃ 
দেবল, বামন, ঈশান, যকরন্ন এই ছয়; মুখোপাধ্যায়বংশে উৎসাহ, 
গকড় এই ছুই$ কার্জিলালবংশে কানু* কুতৃহুল এই দুই ১ মুদয়ে 
এই উনিশ জন কুলীন হইলেন (১৬)। পালধি, পাঁকড়াশী, সিমলায়ী, 
বাপুলি, তূরিষ্ঠাল, কুলকুলী, বটব্যাল, কুশীরি, সেয়ক, কুস্ুয, 
ঘোষলী, মাষচটক, বন্থুয়ারি, করাল, অন্ধুলী, তৈলবা টা, মূলগ্রামী, 
পুষলী, আকাশ, পলনাযী, কোয়ারী, সাহরি, ভট্টাচার্য, সাটেশ্বরী, 
নায়েরী, দায়ী, পারিহাল, সিরারী, সিদ্ধল, পুৎসিক, নন্দিগ্রামী, 
কাঞ্জারী, সিষলাল, বালী, এই ৩৪ গাই অধগুণবিশিউ ছিলেন, 





(১৪) বন্দ্যশ্চট্রোহথ মুখুটী ঘোষালশ্চ ততঃ পরঃ ॥ 
পুতিতুশ্চ গাচুলিঃ কাপ্সিঃ কুন্দেন চাষ্টমঃ ॥ কুলরাঁম | 
(১৬) বহুরূপঃ কজুচে! নাঙ্গ| অরবিন্দো হলায়ুধঃ । 
বাঙ্গালস্চ সমাখ্যাতাঁঃ পট্ঃতে চউবংশজাঃ | 
পুতির্সোবর্ধনাচার্যঃ শিরো ঘোষাঁলসিঃ । 
গাঙুলীরঃ শিশে! নানা কুন্দো রোধাকরোইপিচ ॥ 
জাহলনাখ্যভ্তথ| বন্দ্যে মহেশ্বর উদাঁরধীঃ। 
দেবলো ৰামনশ্চৈৰ ঈশানো মকরন্দকঃ ॥ 
উৎ্সাহগরুড়খতাতো যুখবংশ সমুদ্ভকে । 
কান্তকুতুহলাঁবেতৌ কাঞ্িকুলপ্রতিভিতো | 
শনবিংশতিসংখ্যাতা নহারাজেন পুজিতাঃ | কুলরাম। 


ইহ বহুবিবাহ। 


এজন্য শোত্রিযসংজ্ঞাভাঁজন- হইলেন (১৭ )। পূর্বোক্ত নয় গুণের 
মধ্যে ইহারা আৰৃতিগুণে বিহীন ছিলেন? অর্থাৎ, বন্দ্য প্রস্তুতি 
'্যাট গাই আদান প্রদান বিবয়ে যেমন সাবধান ছিলেন, পালদ্বি 
প্রস্তুতি চৌত্রিশ গঁঁই সে বিষয়ে ভদ্রেপ লাবধান ছিলেন না? এজন্য 
তাহারা কৌঁলীন্যমর্যযাদা প্রাপ্ত হইলেন না। আর দীর্ঘাঙ্গী, পাঁরিহা, 
কুলতী, পোড়ারি, রাই, কেশরী, ঘণ্টেশ্বরী, ডিংসাই, পীতমুণতী, 
মহিস্তা, গুড়, পিপলাই, হড়, গড়গরড়ি, এই গেঁন্দ গাই সদাচার- 
পরিভ্রট ছিলেন, এজন্য গৌণ কুলীন বলিয়া পরিগশিত হুইলেন(১৮)। 

এরূপ প্রবাদ আছে, রাজা বঙ্লালসেন, কোঁলীন্তমর্যযাদা স্থাপনের 
দিন স্থির করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে নিত্যক্রিয়া সমাঁপনাস্তে রাজনভায় 
উপস্থিত হুইতে আদেশ করেন। তাহাতে কতকগুলি ত্রান্মণ এক 
প্রুছরের সময়, কতকগুলি দেড় গ্রহরের সময়, আর কতকগুলি 
আড়াই প্রহরের সময়, উপস্থিত হন। ধাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় 
উপস্থিত হন, ভীহারা কোঁলীন্যসরধ্যাদা প্রাপ্ত হইলেন 9 হারা দেড় 
প্রহরের সময়, তাহার! শ্রোত্রিয়, আর খাঁহারা এক. প্রহরের সময়, 
তাহারা গেণ কুলীন, হইলেন । ইহীর তাৎপর্য এই, প্রকুত প্রস্তাবে 
নিত্যক্রিয়া করিতে অধিক সময় লাগে; টি যাহারা আড়াই 





(১৭) পালধিঃ পর্কটিশ্চৈৰ নিমলামী চ বাঁপুলিঃ 1 
ভূরিঃ কুলী বটব্যালও কুশারিঃ সেয়কম্তথা | 
কুনো স্ে্বলী মাষো বনুরাঁরিও করালকঃ ॥ 
অঙ্থুলী তৈলবাটী চ সুলগ্রামী চ পুষলী । 
আকাশঃ পলসায়ী চ কোঁরারী সাহরিস্তথা ) 
ভউঃ নাটস্চ নারেরী দায়ী পারী সিররিয়াকঃ | 
নিদ্ধলঃ পুংলিকো! নন্দী কাঞ্জারী সিমললকঃ | 
ৰালী চেতি চতুন্ভিং ংশছল্লালনথপপুজিতাঃ ॥ কুলরাম।- 
(১৮) দীর্ঘাঙ্ষী পারিও কুলভী পোড়ারী বাই কেশরী। 
ঘন্ট। ভিত্ডী পীভমুক্ডী মহিস্তা গুড পিপ্পলী 1 


লিরাতিবান্রন্্রকাি এ লালা দন রি 


দ্বিতীয় আপতি। | হত 


প্রহরের সময় আঁসিয়াছিলেন, হারা প্রক্কত প্রস্তাবে নিত্যক্রিরা 
করিয়াছিলেন 9 তন্দ্রা রাজা তাহাদিগকে সদাচারপুত বলিয়া বুঝিভে 
পীরিলেন, এজন্য তাহাদিগকে প্রধান মর্ধ্যাদা প্রদান করিলেন। 
দেড় প্রহরের সময় আগতেরা আচারাংশে স্থযুন ছিলেন, এজন্য 
স্থান যর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন; আর এক প্রহরের সময় আগতেরা 
আচারব্রউ বলিয়া অবধারিত হুইলেন, এজন্য রাজ! তাহাদিগকে, 
হেয়জ্ঞান করিয়া, অপককই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করিলেন ॥ 
এই রূপে কৌলীন্তরর্্যাদা ব্যবস্থাপিত হইল। নিয়ম হইল, 
কুলীনেরা কুলীনের সহিত আদানপ্রদান নির্বাহ করিবেন ঃ শ্রোত্রিয়ের 
কন্তা গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু আোত্রিয়কে কন্যাদান করিতে 
পারিবেন: না, করিলে কুলত্রট ও বংশজভাবা পন্ন হইবেন (১৯)) আর 
গোঁ কুলীনের কন্তাগ্রহণ করিলে, এক কালে কুলক্ষয় হইবেক ॥ এই 
নিমিত, গোঁণ কুলীনের! অরি, অর্থাৎ কুলের শত্র, বলিয়া প্রসিদ্ধ ও 
পরিগণিত হইলেন (২০)। 
কোঁলীন্যমরযযাদা ব্যবস্থাপনের পর, বল্লালসেনের আদেশ অনুসারে, 
কতকগুলি ব্রাহ্মণ ঘটক এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ঘটকদিগের 
.এই ব্যবসায় নিরূপিত হইল যে, তারা কুলীনদিগ্ের স্ততিবাদ ও 
ংশাবলী কীর্তন করিবেন এবং তীহাদের গুণ, দোষ ও কোলীন্ত- 
মরয্যাদা সংক্রান্ত নিয়ম বিবয়ে সবিশেব দৃষ্টি রাখিবেন (২১)। 





(১৯), শোত্রিয়ায় সুতা দত্বা কুলীনো বংশজো ভবে । কুলরাম। 
(২০) অরয়ঃ কুলনাশকাঁঃ। 
তৎকনযালাভমাত্রেণ সস্ুলন্ত বিনশতি ॥ কুলরাম। 
(২১) বল্লাঁলবিষয়ে নুনং কুলীনা দেবতাঃ স্বয়ম্‌। 
শ্রোতরিয়া মেরবো জ্ঞেয়] হটকাঃ জ্ততিপাঠকাঁঃ ॥ 
অশং বংশং তথা দোঁষং ষে জানভ্ি মহাঁজনাঁঃ ॥ 


£ মা লক র্শ্রাকি ্রস্যররহা পক স্নান রাত লারার রা 


২৪ বহুবিবাহ ? 


কুলীন, শ্রোত্রিয় ও গেধ্ণকুলীন ব্যতিরিক্ত আর একপ্রকার ত্রাঙ্ষণ . 
আছেন, তাহাদের নাম বংশজ । এরূপ নির্দিউ আছে, ত্রান্ষণদিগকে 
শ্রেণীবদ্ধ করিবার সময়, বল্লালের মুখ হইতে বংশজশব্দ নির্গত হইয়া- 
ছিল এই মাত্র; বাস্তবিক, তিনি কোনও ব্রাহ্মণদিশকে বংশজ বলিয়া 
স্বতন্ত্র শ্রেণীতে সন্নিবেশিত করেন নাই) উত্তর কালে বংশজব্যবস্থা! 
হুইয়াছে। যে সকল কুলীলের কন্তা ঘটনা ভ্রমে শ্রোত্রিয়গৃছে বিবাহ্তা 
হুইল, ভীঁহারা কুলত্রষট হইতে লাগিলেন । এই রূপে যাঁছাদের কুলভ্রংশ 
ঘটিল, ভীহারা বংশজসংজ্ঞাতাজন ও মর্ধ্যাদা বিষয়ে গোঁণ কুলীনের 
সমকক্ষ হইলেন $ অর্থাৎ, গেখণ কুলীনের কন্তা গ্রহণ করিলে যেষন 
কুলক্ষয় হুইয়া বায়, বংশজকন্যা গ্রহণ করিলেও, কুলীনের সেইরূপ 
কুলক্ষয় ঘটে ! এতদনুসারে বংশজ ভ্রিবিধ, প্রথম, শ্রোত্রিয় পাত্রে 
কন্াদাতা কুলীন বংশজ ? দ্বিতীয়, গোঁণ কুলীনের কন্যা গ্রাহী কুলীন 
বংশজ॥ তৃতীয়, বংশজের কন্তাগ্রাহী কুলীন বংশজ। স্ুল কথ! 
এই, কোনও ক্রমে কুলক্ষয় হইলেই, কুলীন বংশজভাবাঁপন্ন হইয়া 
থাকেন (২২)। 

কেীন্যমরধ্যাদা ব্যবস্থাপিত হইলে, এতদেশীয় ত্রান্ধণেরা পাঁচ 
শ্রেনীতে বিভক্ত হইলেন প্রথম, কুলীন দ্বিতীয়, শ্রোত্রিয় » 





(২২) ভারে সুখ রইঠে বৎশজ নির্শত হইয়াছিল এই মাত্র, তিনি 
কংশজব্যবস্থা। করেন নাই, ঘটকদিগের এই নির্দেশ সম্যক সংলগ্ন বোঁধ হয় 
না। ৫৬ হি মধ, ৩৪ ই শ্রোত্রিয়, ও ১৪ ই গৌণ কুলীন, বলিয়! 
ব্যবস্থাপিত হইক্জাছিলেন $ অবশিষ্ট ৮ গঁইর লৌকের নধ্যে কেবল ১৯ জন 
কুলীন হন, এই ১৯ জন ক্যভিরিক্ত লোঁকদিগের বিষয়ে কোনও ব্যবস্থ1 
দেখিতে পাওয়া যাঁর না| বোধ হইতেছে, বলাল এই সকল লোকদিগকে 

বংশজশ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ বোঁধ হয়, ই'হারাই আদিবংশজ ; তণ্পরেঃ 
আদানপ্রদানদোঁষে যে সকল কুলীনের কুলভংশ ঘটিয়াছে, ভীঁহারাও 
বংশজনংজ্ঞীভাঁজন হইগ্লাছেন। ইহাও সম্পূর্ণ নম্ভৰ বোধ হ্য়, এই আঁদি- 
বংশজেরাই বালের নিকট ঘটক উপাধি গু হইয়াছিলেন $ 


দ্বিতীয় আপতি। হু 


তৃতীয়, বংশজ ) চতুর্থ, গণ কুলীন ? পঞ্চম, পঞ্চগৌ্রবহিূ্ত 
সপ্তশতী সম্প্রদায় । 

কাল ক্রমে, গ্বেণ কুলীনের! শ্রোত্রিয়শ্রেণীতে নিবেশিত হইলেন, 
কিন্তু সর্বাংশে শ্রোত্রিয়দিগের সমান হইতে পাঁরিলেন না। প্রত 
শরোত্রিয়েরা শুদ্ধ শ্রোত্রিয়, ও গোঁণ কুলীনেরা কউ শ্রোত্রিয়, বলিয়া 
উল্লিখিত হইতে লাগিলেন ॥ গৌণ কুলীন এই সংজ্ঞাকালে ভীহারা 
যেরূপ হেয় ও অশ্রদ্ধেয়্ ছিলেন, কষ্ট শ্রোত্রিয় এই নংজ্ঞাকালেও 
সেইরূপ রহিলেন । 

কৌঁলীন্মর্য্যাদা ব্যবস্থাপনের পর, ১০ পুকষ গভ রন দেবীবর, 
ঘটকবিশারদ কুলীনদিশ্বকে মেলবদ্ধ করেন ॥ যে আচার, বিনয়, বিস্া 
প্রভৃতি গুণ দেখিয়া, বল্লাল ত্রান্ষণদিগকে কৌলীন্যামর্ধ্যাদা প্রদান 
করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রেমে তাঁহার অধিকাংশই লোপাপত্তি পায়; কেবল 
আনৃততিগুণ যাত্রে কুলীনদিগের যত্ব ও আস্থা থাকে । কিন্ত, দেবীবরের 
নময়ে, কুলীনেরা এই গুণেও জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। আদান 
প্রদানের বিশুদ্ধি বল্সালদত্ত কুলমর্ধ্যাদার এক মাত্র অবলম্বন ছিল, 
ভাহাঁও লয়প্রাণ্ড হয়। যে সকল দোঁষে এককালে কুল নিমূল হয়, 
কুলীন মাত্রেই সেই সমস্ত দোষে দৃবিত হইয়াছিলেন। বে যে কুলীন 
একবিধ দোষে দুষিত, দেবীবর তীহাদিগকে এক সম্ভদায়ে নিবিউ 
করেন। সেই সম্প্রদায়ের নাম মেল। মেলশব্দের অর্থ দৌবমেলন, 
অর্থাৎ দৌষ অনুসারে জন্প্রদারবন্ধন (২৩)। দেবীবর ব্যবস্থা করেন, 
দোষ যায় কুল তাঁয় (২৪)। বল্লাল গুণ দেখিয়া কুলমর্য্যাদীর ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন ; দেবীবর দোষ দেখিয়া কুলমর্ধ্যাদার ব্যবস্থা করিলেন । 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ দোষ অনুসারে, দেবীবর তৎকালীন কুলীনদিগকে ৩৩ 





(২৩) দোষান্‌ মেলসর্তীতি মেলঃ। 


1১৭) দাম! হান কলত৩ ভর | 


৬ বহুবিবাহ ? 


মেলে (২৫) বন্ধ করেন । তন্মধ্যে ফুলিয়! ও খডডদহ যেলের প্রাছুর্ভাব 
অবিক। এই দুই মেলের লোকেরাই প্রধান কুলীন বলিয়৷ পরিগণিত 
হুইয়া থাকেন? এবং, এই ছুই মেলের লোকেরাই, বার পর নাই, 
অত্যাগরকারী হইয়া উঠিয়াছেন । যে যে দোবে এই দুই মেল বদ্ধ হয়, 
তাহা উল্লিখিত হইতেছে । 

শঙ্গামন্দয়ুখোপাধ্যার় ও শ্রীপতিবন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে একবিধ 
দোষে লিগু ছিলেন ? এজন্য, দেবীবর এই ছুয়ে ফুলিয়ামেল বদ্ধ করেন। 
নাধা, ধন্ধ, বাকইহাটী, মুলুকভুরী এই দোষচতুষ্টয়ে ফুলিয়ামেল বদ্ধ 
হয়। নাধানামকন্থানবাসী বন্দ্যোপাধ্যায়ের৷ বংশজ ছিলেন ? গঙ্গা- 
নন্দের পিতা মনোহর ভীহাদের বাঁীতে বিবাহ করেন । এই বংশজ- 
কন্ঠাবিবাহ দ্বার। তাহার কুলক্ষয় ও বংশজভাবাপত্তি ঘটে। মনোহরের 
কুলরক্ষার নিমিত্ত, ঘটকের! পরামর্শ করিয়! নাধার বন্দ্যোপাধ্যায়দিগকে . 
শ্রোত্রিয় করিয়া দিলেন ৷ তদবধি, নাঁধার বন্দ্যোপাধ্যায়েরা, বাস্তবিক 
বংশজ হইয়া, মাঁষচটক নামে শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইতে 
লাগিলেন । বস্তুতঃ এই বিবাহ দ্বারা মনোহরের কুলক্ষয় খণ্িয়াছিল্‌, 
কেবল ঘটকদিগের অনুগ্রহে কথঞ্চিৎ কুলরক্ষা হুইল। ইহার নাঁম 
নাধাদোষ। শ্রীনাথচভৌপাধ্যায়ের ছুই অবিবাহিতা ছুহিতা ছিল। 
হাঁসাইনামক মুসলমান, ধন্ধনামক স্থানে, বলপুর্বক এ দুই কন্যার 
জাতিপাত করে। পরে, এক কন্তা কংসারিতনয় পরমানন্দ পুতিতুণ্ড, 
আঁর এক কন্তা গঙ্গাবরবন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেন। এই গঙ্গাবরের 





0২৫) ১ ফুলিরা, ২ খড়দহ, ৩ বর্কানন্দী ৪ বল্পভী, ৫ অুরাই। ৩ 
আচার্ধরশেখরী, ৭ পণ্ডিতবত্বী, ৮ বাঙ্গাল, ৯ গৌপালঘটকী, ১* ছাক়ানবেক্ী, 
১১ বিজয়পত্ডিতী, ১২ টাই, ১৩ মাঁধাই, ১৪ বিদ্যাঁধরী, ১৫ পারিহাল» 
১৩ঞ্লীরঙ্ষভ্তী, ১৭ মালাধরখাঁনী, ১৮ কাকুস্থী, ১৯ হ্রিদভুমদরী, ২৯ জীবদ্ধনী, 
২১ এমোদনী, ২২ দশরথঘটকী, ২৩ শুভরাজ্মখানী, ২৪ নড়িয়া, ২৫ রাঁয়মেল+ 
২৬ চকউরাঘবী, ২৭ দেহাটী, ২৮ ছয়ী, ২৯ ভৈরবঘটকী, ৩* আচস্ষিতা, ৩১ 
সননকী ৬১ বালী ৩৩ বাঘকাঘায়লস, ৩৪ অক্ষ র্ানমন্দী, ৩৫ লদাঁনদ্দ* 


দ্বিতীয় আপত্তি ? ২৭ 


সহিত নীলকণ্ঠ গঙ্গোর আদানপ্রদান হয়। নীলকণ্চগঙ্কোর সহিত 
আদানপ্রদান দ্বারা, গঙ্গানন্দও যবনদোষে দুষিত হয়েন। ইহার নাম্‌ 
ধন্ধদোষ (২৬)। বাকইছাটীগ্রামে ভোজন করিলে, ব্রাঙ্মণের জাতিভ্রংশ 
ঘটিত। কীচনার মুখী অর্জনমিশ্র এ গ্রাষে ভোজন করিয়াছিলেন । 
জীপাতিবন্দ্যোপাধ্যার় তীহার সহিত আদানপ্রদ্দান করেন। এই 
ভ্রীপতিবন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আদানপ্রদান দ্বারা গঙ্গানন্দও সেই 
দোষে দুষিত হয়েন। ইহার নাম বাকইহাটাদোষ। গঙ্গানন্দের 
ভ্রাতৃপুক্র শিবাচার্য্য। সুলুকজুরীকম্া বিবাহ করিয়া, কুলভ্রট ও 
অপ্তশতীভাবাপন্ন হয়েন? পরে প্রীপতিবন্দ্যোপা ধ্যায়ের কন্ঘ! বিবাহ 
করেন। ইহার নাম মুলুকজুরীদোষ। 

যোগেশ্বর পণ্ডিত ও মধুচটোপাব্যায়, উভয়ে একবিধ দৌঁষে লিপ্ত 
ছিলেন 5 এজন্য এই ছুয়ে খড়দহমেল বদ্ধ হয়। যোগেশ্বরের পিতা 
হরিযুখোপাধ্যায় গড়গাড়িকন্যা, যোগেশ্বর নিজে পিপলাই কন্তা, 
বিবাহ করেন& মধুচোপাধ্যায় ভিংসাই রায় পরমানন্দের কন্যা 
বিবাহ করেন । যোঁগেশ্বর এই মধুচডোকে কন্যাদান করিয়াছিলেন । 

ংশজ, গৌণ কুলীন ও সপ্তশতী সম্প্রদায়ের কন্যা বিবাহ 
করিলে, এক কালে কুলক্ষয় ও বংশজতাবাপত্তি ঘটে । কুলিয়ামেলের 
প্রকৃতি গঙ্গানন্দমুখোপাঁধ্যায়ের পিতা মনোহর বংশজকন্য| বিবাঁহ 
করেন) গঙ্গানন্দত্রাতৃপুভ্ত শিবাচার্য্য মুলুকজুরীকন্যা বিবাহ করেন । 
খড়দছমেলের প্রকৃতি ষোগেশ্বর গণ্ডিতের পিতা হরিয়ুখোপাধ্যায় 
শ্ড়গাড়িকন্যা, যোগেশ্বর নিজে পিপলাইকন্যা, আর মধুচভোপাধ্যায় 


(২৬) অনৃঢা জীনাঁথ্তা ধন্ধঘাটস্থালে গভা। 
হাসাইখাঁনদারেণ যবনেন বলাহকৃতা ॥ 
ধন্ধস্কানগতা কন্যা জীনাঁথচউজাত্মজা । 
যবনেন চ সংস্ষ্টা সোঁঢ়া কংসন্থতেন বৈ 1 দোঁষমাঁল। ॥ 
নাথাইচডের কন্যা হাসাইথানদাঁরে । 
সেই কল্য। বিভ! কৈল বন্দ্য গঙ্গাৰরে & ঘটককরি ক ॥ 


২৮ বহুবিবাহ । 


. ডিৎসাইকন্যা, বিবাহ করেন। মুলুকজুরী পঞ্চগো ত্রবহির্ভূত সপ্তশতী- 
সম্প্রদায়ের অন্তরব্্ণ ; গ্ড়গড়ি, পিপলাই ও ভিংসাই গেধণ কুলীন । 
ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের লোকের! কুলীন বলিয়া ষে অভিমান 
করেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রাস্তিমুলক ১ কারণ, বংশজ, গে কুলীন ও 
অপ্তশতী কন্যা বিবাহ দ্বারা বহু কাল তাহাদের কুলক্ষয় ও বংশজ- 
ভাবাপত্তি ঘটিয়াছে। অবিকন্তু' যবনদৌষস্পর্শ বশতঃ, ফুলিযামেলের 
লোকদিগের জীতিভ্রংশ হইয়া গিয়াছে । এইরূপ, সকল মেলের 
লোকেরাই কুবিবাহ প্রভৃতি দৌষে কুলভ্রট ও বংশজভাবাপন্ন হইয়া! 
গিয়াছেন। ফলত মেলবন্ধনের পূর্বেই, বল্লালপ্রতিষ্িত কুলমর্ধযাদার 
লোপাপত্তি হইয়াছে । এক্ষণে ফাহারা কুলীন বলিয়া অভিমান 
করেন, তাহারা বাস্তবিক বহু কালের বংশজ। ধাঁহার? বংশজ বলিয়! 
পরিগণিত হইয়া থাকেন, কৌঁলীন্য প্রথার নিয়ম অনুসারে, তীহাদের 
সহিত ইদানীভ্তন কুলাভিমানী বংশজদিগের কোনও অংশে কিছুমাত্র 
বিভিম্নত1 নাই (২৭)। 

যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুমারে বহুকাল রাটীয় ত্রান্মণদিগের 
কৌঁলীন্যমর্য্যাদা লয় প্রাপ্ত হইয়াছে । কৌঁলীন্যের নিয়ম অনুসারে কুলীন 
বলিয়া গণনীয় হইতে পারেন, ইদানীং ঈদৃশ ব্যক্তিই অপ্রাপ্য ও 
অপ্রসিদ্ধ। অতএব, যখন কুলীনের একান্ত অসস্ভাৰ ঘটিয়াছে, 
তখন, বছুবিবাহ্প্রথা নিবারিত হইলে, কুলীনদিগ্ের জাতিপাত ও 
ধর্মলোপ ঘটিবেক, এ আপত্তি কৌনও মতে ন্যায়োপেত বলিয়া 
অঙ্গীককৃত হইতে পারে না। ঃ 

দেবীবর যে যে খর লইয়া মেল বদ্ধ করেন, দেই মেই ঘরে 





(২৭) কিকি দোষে কোন কোন মেল বদ্ধ হয়, দোষমালাগ্রন্থে তাহার ' 
বিস্তর বিবরণ আছে» বাহুল্যতয়ে এস্কলে সে সকল উল্লিখিত হইল ন1 
যাহারা সবিশেষ জানিতে চাঁহেন, ভীহাদের পক্ষে দোঁষমালাগ্রহ্থ দেখা 
"আবশ্যক । 


দ্বিতীয় আপভি। ২৯ 


আদানপ্রদান ব্যবস্থাপিত হয়। মেলবন্ধনের পুর্বে, কুলীনদিগের 
আট ঘরে পরল্পর আদান প্রদান প্রচলিত ছিল। ইহাকে 
সর্বদ্বারী বিবাহ কহিত। তৎকাঁলে আদানপ্রদানের কিছু মাত্র 
অস্থবিধা ছিল না। এক ব্যক্তির অকারণে একাধিক বিবাহ 
করিবার আবশ্যকতা ঘটিত না, এবং কৌনও কুলীনকন্যাকেই, যাঁব- 
জ্জীবন, অবিবাহিত অবস্থায় কালযাপন করিতে হুইত না॥ এক্ষণে, 
অণ্প ঘরে*মেল বদ্ধ হওয়াতে, কাণ্পনিক কুল রক্ষার জন্য, এক 
পাত্রে অনেক কন্যার দান অপরিসার্য্য হইয়া উঠিল। এই রূপে, 
দেবীবরের কুলীনদিগের মধ্যে বহু বিবাহের সুত্রপাত হইল। 
অবিবাহিত অবস্থা কন্যার খতুদর্শন, শান্তর অনুসারে, ঘোরতর 
গাতকজনক॥ কাশ্যপ কহিয়াছেন, 
পিতুর্ণেহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্ঠত্যসংস্কৃতা ৷ 
. জণহত্যা পিতুন্তস্তাঃ সা কন্যা ব্ষলী স্মৃতা॥ 
. সন্তু তাৎ বরয়েৎ কন্যাৎ ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্বলঃ। 
অশ্রাদ্ধেরমপাৎ ভে তৎ বিদ্যাদবষলীপতিমূ ॥ (২৮) 
যে অবিবাহিত কন্য। পিত্রালয়ে রজনম্ঘল। হয়, তাহার পিতা জণ- 
হুত্যাপাঁপে লিগু হন। সেই কন্যাকে বধলী বলে। যেজ্ঞান- 
হীন ব্রাহ্মণ সেই কন্যার পাঁণিগরহণ করে, সে অআদ্ধেয় (২৯), 
অপাঁংক্তের (৩০) ও বৃধলীপতি । 
যম কহিয়াছেন। 
মীতা চৈব পিতা টচৈব জোষ্ঠো ভ্রাতা তথৈব চ1 
্য়ন্তে নরকং যাঁত্তি দৃষ্টী কন্যাৎ রজন্বলাম্‌ ॥ ২৩। 





(২৮) রি 1 
( ২৯ ) যাহাঁকে শানে নিমন্ধণ করিয়া ভোজন করাইলে রান পণ্ড হয়। 


৩৩ বহুবিবাহ 


যস্তাং বিবাহয়েৎ কন্যাৎ ব্রান্মণৌ মদযোহিতঃ। 
অসস্ভাষ্যে। হৃপাৎক্তেয়ঃ স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ ॥২৪॥ (৩১) 
কন্ঠাকে অবিবাঁছিত অবস্থায় রজস্বল। দেখিলে, মাতা, পিতা, 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, এই তিন জন নরকীমী হর। যে ব্রাঙ্গণ, 
অজ্ঞানান্ধ হইয়া, সেই কন্তাকে বিবাহ করে, সে অসস্তাঁষ্য, (৩২) 
অপাংক্তেয় ও রবলীপতি। 
পৈষ্ঠীনসি কহিয়াছেন, 
যাবন্োদ্তিদ্যেতে স্তনৌ তাঁবদেব দেয়! ৷ অথ খতুমতী 
ভবতি দাতা প্রতিগ্রহীতা চ নরকমাপ্মোতি পিতৃ- 
পিতামহপ্রপিতামহাশ্চ বিষ্টায়াৎ জায়ন্তে। তম্মাৎ 
নম্নিকা দাতব্য ॥ (৩৩) 
স্তনপ্রকাশের পূর্বেই কন্তাদীন করিবেক | যদি কন্যা! বিবাঁহের 
পুর্বে খতুমতী হয়, দাত ও গ্রহীতা উভয়ে নরকণীমী হয়, এবং 
পিতা, পিতামহ, প্রপিতাঁমহ বিষ্ঠায় জন্মগ্রহণ করে! অতএব 
খতুদর্শনের পূর্বেই কন্ঠাদীন,করিবেক | 
ব্যাস কছিয়াছেন, 
যদি সা দাতৃবৈকল্যাদ্রজঃ পশ্যেৎ কুমারিকা | 
ভ্রণহত্যাশ্চ তাবত্যঃ পতিতঃ স্যাভদপ্রদঃ ॥ (৩৪) 
যে ব্যক্তি দানাধিকাঁরী, যদি তাহার দোবে কুমারী খতুদর্শন 
করেঃ তবে, এ কুমারী অবিবাহিত অবস্থায় যত বাঁর খতুমতী 
হর, সে তত বার জণহত্যাঁপাপে লিগু, এবং যখাকালে তাহার 
বিবাহ না দেওরাতে, পতিত হর । 





(৩১) যমসতহিভা | 

৫৩২) যাহারু সহিত সম্ভাষণ করিলে পাঁতক জন্মে। 
(৩৩) জীমৃভবাহনপ্রণীত দায়তাগধৃভ | 

€৩৪) ব্যাঁন্নংহিত1। ছিতীয় অধ্যাঁস। 


দ্বিতীয় আপভি। ৩১ 


বিবাহিত অবস্থায় কন্যার খতুদর্শন ও খতুমভী কন্যার পাণিগ্রহণ 
এক্ষণকার কুলীনদিগের গৃছে সচরাচর ঘটনা । কুলীনেরা, দেবীবরের 
কপৌলকম্পিত প্রথার অনুবর্তী হইয়া, ঘোরতর পাঁতকগ্রস্ত হইতে- 
ছেন। শীল্র অনুসারে বিবেচন! করিতে গেলে, তাহারা! বহু কাল 
পতিত ও ধর্মৃচ্যত হইয়াছেন (৩৫)। 

কুলীনমহাশয়ের! যে কুলের অহস্কারে মত্ত হুইয়া আছেন, তাহা 
বিধাতার স্থৃন্টি নহে। বিধাতার ত্যষ্টি হইলে, সে বিষয়ে স্বতন্ব 
বিবেচনা করিতে হইত। এ দেশের ব্রাহ্মণেরা বিষ্তাহীন ও আচারভ্রট 
হুইতেছিলেন। যাহাতে তাহাদের মধ্যে বিদ্যা, সদাচার প্রস্ভৃতি 
গুণের আদর থাকে, এক রাজা তাহার উপায় স্বরূপ কুলঘর্য্যাদা ব্যবস্থা, 
এবং কুলমর্য্যাদা রক্ষার উপায় স্বরূপ কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপন, 
করেন। সেই রাজপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, 
কুবিবাহ প্রসৃতি দোষে বহু কাল কুলীন মাত্রের কুলক্ষর হইয়া গ্িয়াছে। 





(৩৫) অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার-খতুদর্শন ও খতুমতী কন্যার পাঁণি- 
খহণ, শাজ্জ অনুসারে, ঘোঁরভর পাঁতৰজনক হইলেও, কুলাভিমাঁনী মহা 
পুরুষেরা উহাকে দোঁষ বলিয়া গ্রাহ্য করেন না। দোষ বোধ করিলে, 
অকিঞ্চিৎকর কুলাভিমানের বশবর্ত্দ কইয়া চলিতেন নাঃ এবং কন্যাদিগকে 
আবিবাহিত, অবস্থায় রাখিয়া নিজে নরকগামী হইতেন না, এবং পিতা, 
পিতামহ, প্রপিতাঁমহ এই ভিন পুর্বপুরুষকে পরলোকে বিষ্াকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত 
করিতেন ন1। হয়ত, তাহারা, 

কাঁনমামরণাতিষ্ঠেগ্দুহে কন্যর্জুমত্যপি । 
নটৈবৈনাং প্রধচ্ছেতু গুণহীনা কর্থিচিৎ ॥ ৯। ৮৯ ॥ 

কন্যা খতুমতী হইরা স্ৃত্যুকাল পর্ধ্স্ত বরং গৃহে খাকিবেক, তখাঁপি 

তাহাকে কদাঁচ নিশুণ পাত্রে প্রদান করিবেক না। 
এই মানবীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া চলেন বলিয়] ভাবিয়া খাকেন। মনু 
নির্তণ পাত্র কন্যাদনি অবিধেষ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু, ইদাশীস্তন 
কুলাভিমানী মহাশয়ের! সর্কাপেক্ষা নির্খন ; আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি 
গুণে ভীহাঁরা একবারে বর্জিত হইয়াছেন | সুতরাং, ভাহাঁদের অভিমত শান 
অনুসারে বিবেচনা করিতে গেলে» ওক্ষণকাঁর কুলীন পাত্রে কন্যাদান করাই 


৩২ বহুবিবাহ। 


ষখন, রাঁজপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসারে, রাজদত্ত কুলমর্ধ্যাদার উচ্ছেদ 
হইয়াছে, তখন কুলীনম্মন্য মহাপুকবদিগের ইদানীন্তন কুলাভিমান 
নিরবচ্ছিন্ন আান্তি মাত্র। অনন্তর, দেবীবর যে অবস্থায় যে রূপে কুলের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে কুলীনগণের অহঙ্কার করিবার কোনও ছেতু 
দেখিতে পাওয়। যার না । কুলীনেরা সুবোধ হইলে, অহঙ্কার না করিয়া, 
বরং তাদৃশ কুলের পরিচয় দিতে লজ্জিত হইতেন। লজ্জিত হওয়া 
দুরে থাকুক, সেই কুলের অভিমানে, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়া, 
স্বয়ং নরকগামী হইতেছেন, এবং পিতা, পিতামহ, গ্রপিতামহ, 
তিন পুকবকে পরলোকে বিষ্ঠান্দে বাঁদ করাইতেছেন। ধন্য রে 
অভিমান! তোর প্রভাব ও মহিমার ইয়ত্তা নাই। তুই মনুষ্মজাতির 
অতি বিষম শক্রে। তোর কুহুকে পড়িল, অন্পুর্ণ মতিচ্ছন্ন ঘটে ? 
হিতাহিতবোধ, ধর্্াধন্্ম বিবে্টনা! একবারে অন্তুর্থিত হয় ॥ 
কোলীন্যমর্যযাদা ব্যবস্থাপনের পর, দশ পুকষ গত হইলে, 
দেবীবর, কুলীনদিগের মধ্যে নানা বিশৃঙ্থলা উপস্থিত দেখিয়া, 
মেলবন্ধন দ্বারা নুতন প্রণালী সংস্থাপন করেন। এক্ষণে, মেলবন্ধনের 
সমর হইতে দশ পুঁকষ অতীত হইয়াছে ৩৬) এবং কুলীনদিগের 
মধ্যে নানা বিশৃঙ্থলাও ঘটিয়াছে । স্ৃতরাঁং, পুনরায় কোনও 
স্তন প্রণালী সংস্থাপনের সময় উপস্থিত হুইয়াছে। প্রথমতঃ, 
্রাঙ্মণদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া, বল্লালসেন, উ্থার 
নিবারণের অভিপ্রায়ে, কৌঁলীন্যর্ধ্যাদা সংস্থাপন করেন। তৎপরে, 





(৩৬) 5 শ্রীহর্ত,। ২ গ্রগর্ভ। ৩ শ্রীনিবাস, & "আরব, « ত্রিবিক্রম, 
ও কাঁক» ? সাধু, ৮ জলাঁশঙ্গ, ৯ বাণেশ্বর, ১০ গুহ, ১১ নাঁধৰ, ১২ কোলাহল | 
শ্রীহর্ষ প্রথম গৌড়দেশে আগমন করেন । ॥ 
১ উৎ্লাহ, ২ আঁিত, ৩ উদ্ধব, ৪ শিব, ৫ সিংহ, ৬ গর্ভেশ্বর, 4 মুরারিঃ 
৮ অনিরুদ্ধ, ৯ লক্মমীধর, ১০ মনোহ্র। মুখুটীৰংশে উত্সাহ পরথন কুলীন হন | 
5 শঙ্গানন্দ, ২ রামাচার্ধত, ৩ ব্রাঘবেন্্+ ৪ নীলক্) €& বিষ, ৩ রাঁমদেব, 
৭ সীতারাম, ৮ সদাঁশিৰ, গোরাটাদ, ১০ ঈশ্বর 1 গ্রক্ানন্দ ফলিযামেলের 


দ্বিতীয় অপতি। পু ৩৩ 


কূলীনদিগ্নের মধ্যে বিশৃষ্তীলা উপস্থিত দেখিয়া, দেবীবর উহ্থার নিবা- 
রণের আশয়ে মেলবন্ধন করেন । এক্ষণে, কুলীনদিগের মধ্যে ফে অশেষ" 
বিষ বিশৃষ্থলা উপস্থিত হইয়াছে, অমুলক কুলাভিমান পরিত্যাগ ভিন্ন, 
উহ্থার নিবারণের আর উপায় নাই। বদি তীহারা সুবোধ, ধর্ভীক 
শু আত্মমঙ্গলাকাজ্ফী হন, অকিঞ্চিংকর কুলাভিমানে বিসর্জন দিয়া, 
কুলীননামের কলঙ্ক বিমোচন ককন। আর, ষদি তাহারা কুলাভি- 
মান পরিত্যাগ নিতান্ত অসাধ্য বা একাম্ত অবিধের বোধ করেন, 
তবে তাহাদের পক্ষে কোনও নুতন ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক । 
এ অবস্থায়, বোধ হয়, পুনরায় সর্ধদ্বারী বিবাহ প্রচলিত হওয়া ভিন্ন, 
কুলীনদিগের পরিত্রাণের আর পথ নাই। এই পথ অবলম্বন. করিলে, 
কোনও কুলীনের অকারণে একাধিক বিবাহের আবশ্যকতা থাঁকিবেক 
নাঃ কোনও কুলীনকনযাকে, যাবজ্জীবন বা দীর্ঘ কাল অবিবাহিত 
অবস্থায় থাকিয়া, পিতাকে নরকগামী করিতে হইবেক না) এবং 
রাজনিয়ম' দ্বারা বহুবিবাহুপ্রথা নিবারিত হইলে, কোনও ক্ষাতি বা 
অস্থৃবিধা ঘটিবেক না। এ বিষয়ে কুলীনদিশের ও কুলীনপক্ষপাতী 
মহীশয়দিগের যর ও মনোষোগ করা কর্তব্য । অনর্থকর, অধর্্মকর 
কুলাভিমানের রক্ষা বিষয়ে, অন্ধ ও অবোধের ন্যায়, সহায়তা করা 
অপেক্ষা, যে সকল দোষ বশতঃ কুলীনদিগের ধর্মলোপ ও যাঁর পর 
নাই অনর্থসংঘটন হুইতেছে, সেই সমস্ত দোষের সংশোধন পক্ষে 
ঘন্্বান্‌ হইলে, কুলীনপক্ষপাতী মহাশয়দিগের বুদ্ধি, বিবেচনা ও 
ধর্ম অনুযায়ী কর্ম করা হুইবেক । 

ইদানীস্তন কুলাভিমানী মহাপুকবেরা কুলীন বলিয়া অভিমান 
করিতেছেন, এবং দেশস্থ লোকের পুজনীয় হইতৈছেন। যদি তদীর 
চরিত্র বিশুদ্ধ ও ধর্মমার্গের অনুযায়ী হইড, তবে তাহাতে কেহ কোনও 
ক্ষতিবোধ বা আপতি উখাপন করিতেন না। কিন্তু, উাহাদের আচরণ, 
যার পর নাই, জখন্য ও দ্বণাম্পদ হইয়া উঠিয়াছে। ভীহাদের 


৩৪ অ্বহুবিবাহ 1 


আচরণ বিষয়ে লোৌকনমাজে শত শভ উপাখ্যান প্রচলিত আছেঃ 
এস্থলে সে সকলের উল্লেখ করা নিপ্পুয়োজন। ফলকথা এই, দয়া, 
ধর্মভয়, লৌকলজ্জা প্রস্তুতি একবারে তাহাদের হ্বদয় হইতে অস্তুর্থিত 
হইয়া গিয়াছে । কন্যাসস্তানের সুখ ছুঃখ গণনা বা হিত অহিত 
বিবেচনা তদীয় চিত্তে কদাচ স্থান পায় দা.। কন্তা বাছাঁতে করণীয় ঘরে 
অর্পিতা হয়, কেধল সেই বিষয়ে দৃষ্টি থাকে । অঘরে অর্পিতা হইলে, 
কন্তা কুলক্ষয়কাররিনী হুর ১ এজন্য, কন্াঁর কি দশা ঘটিবেক, দে দিকে 
দুষ্িপাত না করিয়া, যেন তেন প্রকারেণ, কন্ঠাকে পাত্রসাৎ করিতে 
পারিলেই, তীহারা চরিভার্থ হয়েন । অবিবাছিত অবস্থায়, কন্তণ বাটা 
হইতে বহিরগত হইয়া গেলে, তীহাদের কুলক্ষয় ঘটে ; বাটাতে থাকিয়া, 
ব্যভিচারদেষে আক্রান্ত ও জণহত্যাপাঁপে বারতবাঁর লিপ্ত হইলে, কোনও 
দৌষ ও হাঁনি নাই। কথপ্চিৎ কুলরক্ষা করিয়া, অর্থাৎ নামমাত্র বিবাছিত। 
হুইয়া, কন্ত1 বারাঙ্গনাবৃত্তি অবলম্বন করিলে, তাহাদের কিঞ্চিৎ যাত্র 
ক্ষোভ, লঙ্জ। বা ক্ষতিবোঁধ হয় না । তাহাঁর কারণ এই যে, এ সকল 
ঘটনায় কুললক্ষী বিচলিতা হয়েন না । যদি কুললঙ্ী বিচলিতা ন। 
হইলেন, তাছা হইলেই তাহাদের সকল দিক রক্ষা হইল । কুললঙ্গমীরও 
ভাহাদের উপর নিরতিশয় স্মেছ ও অপরিলীম দয়া ॥ তিনি, কোনও 
ক্রমে, সে মেহ ও সে দয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন না। এস্থলে 
ক্ললক্ষনীর স্তেহ ও দয়ার একটি আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে । 

অমুক আমে অমুক নাষে একটি প্রধান কৃলীন ছিলেন। তিনি 
তিন চারিটি বিবাহ করেন। অমুক গ্রামে ষে বিবাহ হয়, তাহাতে 
তাহার দুই কন্যা জন্মে ॥ কন্যার! জন্মাবধি যাতুললিয়ে থাকিয়া গ্রাতি- 
পালিত হইয়াছিল। যাঁভুলেরা ভাগিনেয়ীদের প্রতিপালন করিতে- 
ছেন ও ষথীকাঁলে বিবাহ দিবেন এই স্থির করিয়া, পিতা নিশ্চিন্ত 
থাকিতেন, কোনও কালে তাঁহাদের কোনও তত্বাবধান করিতেন না। 
হুর্ভাগ্য ক্রমে, মাতুলদের অবস্থা ক্ষন হওয়াতে, ভাহারা ভাগিনেয়ীদের 
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বিবাহকার্য্য নির্বাহ করিতে পারেন নাই। প্র্থমা কনাটির বয়ংক্রম 
১৮১১৯ বৎসর, দ্বিতীয়াষ্টির বয়ঃক্রম ১৫১১৬ বংসর+ এই সময়ে, কোনও 
ব্যক্তি তুলাইয়! তাহাদিগকে বাটা হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায় ॥ 

প্রায় এক পক্ষ অতীত হইলে, তাহাদের পিতা এই দুর্ঘটনার সংবাদ 
পাইলেন, এবং কিংকর্তব্যবিযুঢ হইয়া, এক আত্মীয়ের সহিত পরামর্শ 
করিবার নিমিত্ত কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন । আত্মীয়ের মিকট এই 
দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া, তিনি গলদশ্র লৌচনে আকুল বচনে 
কছিতে লীগিলেন, ভাই, এত কালের পর আমায় কুললক্ষমী পরিত্যাঞ 
করিলেন; আর আমার জীবনধারণ বৃথা; আমি অতি হতভাগা 
নতুবা! কুললক্ষমী বাম হইবেন কেন। আত্মীয় কহিলেন, তুমি বন কথ্ধনগড 
কন্যাদের কোনও সংবাদ লণ্ড নাই, এ তোষার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত) 
যাহা হউক, কুলীন ঠাকুর, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে কন্যা- 
গহারীর শরণাগত হইলেন এবং প্রীর্থনা করিলেন, আপনি দয়া 
করিয়া, তিন মাসের জন্য, কন্যা ছুটি দেনঃ আমি, তিন মালের মধ্যে, 
উদ্থাদিগকে আপনকার নিকট পঁহুছাইয়া দিব। কন্যাপছারী ফাহাদের 
অনুরোধ রক্ষা করেন, এরূপ অনেক ব্যক্তি, কুলীনঠাকুরের কাঁতিরতা 
দর্শনে ও আর্ভবাক্য শ্রবণে অনুকম্পীপরতন্ত্র হইয়া, অনেক অনুরোধ 
করিয়া, তিন মানের জন্য, সেই ছুই কন্যাকে পিতৃছত্তে সমর্পণ 
করাইলেন। তিনি, চরিতার্থ হইয়া, তাহাদের ছুই ভগ্গিনীকে আগন 
বসতিস্থানে লইয়া গেলেন, এবং এক ব্যক্তি, অখরে বিবাহ দিবার 
জন্য, চুরী করিয়া লইয়া গ্িয়াছিল? অনেক যত্বেঃ অনেক কৌশলে, 
ইহাদের উদ্ধার করিয়াছি, ইহা প্রচার করিয়া দিলেন। কন্যারা না 
পলায়ন করিতে পারে, এজন্য, এক রক্ষক নিযুক্ত করিলেন । সে 
অর্বক্ষণ তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল । 

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া, কলীনঠাকুর, অর্থের সংগ্রহ ও বরের অর্েষণ 
করিবার নিমিত্ত, নির্গত হইলেন এবং এক মান পরে, ভাঁঙমস্র শেষে, 


৩৬ বহুবিবাহ! 


: বিবাহের উপযোগী অর্থ সংগ্রহ পুর্ক, এক য্িবর্ধীয় বর সমভি- 
ব্যানারে, বাীতে প্রত্যান্ধমন করিলেন ॥ কর কন্যাদের চরিত্র বিষয়ে 
সমস্তই সবিশেষ জানিতে পারিয়াছিলেন ॥ কিন্তু অগ্রে কোনও অংশে 
আপত্তি উ।পন বা অসশ্বতি প্রদর্শন না করিয়া, বিবাহের সময়, 
উপস্থিত সর্ব জন সমক্ষে, অল্লান মুখে কহিলেন, আমি শুনিলাম এই 
ছুই কন্যা অতি দুশ্চরিত্রা আমি ইছাঁদের পাণিগ্রহণ করিব না॥ কন্যা- 
কর্তীকে ভয় দেখাইয়া, নিয়মিত দক্ষিণা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক প্রাপ্তিই 
এই অসম্মতি প্রদর্শনের এক মাত্র উদ্দেশ্য ৷ সাষান্যরূপ বাঁদানুবাদ ও 
উপরোধ অনুরোধের পর, বর, আর বাঁর টাকা পাইলে বিবাহ করিতে 
পারেন, এরূপ অভিপ্রায় গ্রকাঁশ করিলেন কন্যাকর্তা, এক বিঘা 
্র্থাব্র ভূমি বন্ধক রাখিয়া, বার টাকা আনিয়া, বরের হস্তে সমর্পণ 
করিলে, শেষ রাত্রিতে, নির্বিবাদে, কন্যা ্য়ের সম্প্রদান ক্রিয়া সম্পন্ন - 
হইয়া গেল। কুলীনঠাকুরের কুলরক্ষা হইল ॥ যাহারা বিবাহক্ষেত্রে 
উপস্থিত ছিলেন, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কুললক্ষনী বিচলিতা 
হইলেন না, এই আনন্দে ত্রান্মণের নয়নযুগলে অশ্রদ্ধারা কছিতে 
লাগিল । 

পর দিন প্রভাত হইবা মাত্র, বর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ 
কতিপয় দিবস অতীত হইলে, বিবাহিতা কুলপালিকারাও অন্তর্থিতা 
হুইলেন। তদবধি, আর কেহ তাহাদের কোনও সংবাদ লয় নাই? 
এবং, সংবাদ লইবার আবশ্যকতাও ছিল না। তাহারা পিতার কুলরক্ষা 
করিয়াছেন $ অতঃপর তাহারা যথেচ্ছচারিণী বলিয়া সর্বত্র পরিচিত 
হইলেও, ইদানীন্তন কুলীনদিগের কুলধর্্ম অন্গুনারে, আর তাহাদের 
পিতার কুলোচ্ছেদের আশঙ্কা ছিল না। বিশেষত তিনি কন্যাপহারীর 
নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তিন মাসের মধ্যে, কন্যাদিগকে ভীহার 
নিকট পঁহুছাইরা দিবেন। বিবাহের অব্যবহিত পরেই, প্রতিশ্রুত 
সময় উত্তী্ঘপ্রার হয়। সে যাহা হউক, কুলীনঠাকুর কুললক্ষনীর স্সেছে 
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ও দরায় বর্চিত হইলেন না, ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয় । চঞ্চল 
বলিয়া লক্গনীর বিলক্ষণ অপবাদ আছে। কিন্তু কূলীনের কুললক্ষনী 
সে অপবাদের আম্পদ নহেন। 

অনেকেই এই ঘটনার সবিশেষ বিবরণ অবগত হুইয়াছিলেন, 
কিন্তু, তজ্জন্য, কেহ কুলীনঠাকুরের প্রতি অশ্রদ্ধা বা অনাদর প্রদর্শন 
করেন নাই। 


তৃতীয় আপত্তি। 


৬পিপিপিপপিসিপািপিশশাপিপপাতিশীপিলি 


কেহ কেহ আপত্তি করিভেছেন, বহুবিবাহ প্রথা রহিভ হইলে, ভঙ্গ- 
কুলীনদের অর্ধনাঁশ ৷ এক ব্যক্তি অনেক বিবাহ করিতে না পাঁরিলে, 
তাহাদের কৌঁলীনাযর্ধ্যাদার সমূলে উচ্ছেদ ঘটিবেক। এই আপত্তির 
বলাবল বিবেচনা করিতে হইলে, ভঙ্গকুলীনের কুল, চরিত্র প্রসূতির 
পরিচয় দেওয়া আবশ্যক । 

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বংশজকন্যা বিবাহ করিলে, কুলীনের 
কুলক্ষয় হয়, এজন্য কুলীনেরা বংশজকন্যার পাশিগ্রহণে পরামুখ 
থাকেন। এ দিকে, বংশজদিগের নিতান্ত বাসনা, কুলীনে কন্যাদান 
করিয়া বংশের গেরববর্ধন করেন । কিন্তু সে বাদনা অনায়াসে সম্পন্ন 
হুইবাঁর নহে। যাহারা বিলক্ষণ নঙ্গতিপন্ন, তাদৃশ বংশজেরাই দেই 
সৌঁভাগ্যলাভে অধিকারী । যে কুলীনের অনেক সন্তান থাকে, এবং 
অর্থলোভ সাঁতিশয় প্রবল হয়, তিনি, অর্থলাতে চরিতার্থ হইয়া, 
বংশজকন্যার সহিত পুভ্রের বিবাহ দেন। এই বিবাহ দ্বারা কেবল এ 
পুত্রের কুলক্ষয় হয়, তাহার নিজের বা অন্যান্য পুত্রের কুলমর্য্যাদার 
কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না। 

এইরূপে, যে সকল কুলীনসস্তান, বংশজকন্যা বিবাহ করিয়া 
কূলত্রট হয়েন, তারা স্বককৃততঙ্গ কুলীন বলিয়া উল্লিখিত হইয়া 
থাকেন। ঈদৃশ ব্যক্তির অতঃপর বংশজকন্যা বিবাছে আর আপত্তি 
থাকে না। কুলভঙ্গ করিয়া কলীনকে কন্যাদান করা বসুব্যযসাধ্য, 
এজন্য দকল বংশজের ভাগ্যে নে সৌভাগ্য ঘটিরা উঠে না। কিন্তু 
স্বকুতভঙ্গ কুলীনেরা কিঞ্চিৎ পাইলেই তাহাদিগকে চরিতার্থ করিতে 
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আন্তত আছেন॥ এই সুযোগ দেখিয়া, বংশজেরা, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ 
দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া, স্বক্ৃতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান করিতে আরম্ত করেন । 
বিবাহিতা৷ স্ত্রীর কোনও তাঁর লইতে হুইবেক না, অথচ আঁপাতিতঃ 
কিঞ্চিৎ লাভ হইতেছে, এই ভাবিরা স্বরুতভঙ্গেরাও বংশজদিগকে 
চরিতার্থ করিতে বিযুখ হয়েন না। এইরূপে, কিঞ্চিৎ লাভের লোভে, 
বংশজকন্যা বিবাহ করা স্বর্ুতভঙ্গের প্রকুত ব্যবসায় হইয়া উঠে। 

_ এততিম, ভঙ্গকুলীনদের মধ্যে এই নিয়ম হইয়াছে, অন্ততঃ স্বসধান 
পর্য্যায়ের ব্যক্তিদিগকে কন্যাদান করিতে হইবেক, অর্থাৎ স্বক্কতভঙ্গের 
কন্যা স্বকততঙ্গ পাত্রে দান করা আবশ্যক । তদন্গুসারে, যে স্কল 
স্বকততঙ্গের অবিবাহিতা কন্যা থাকে, তীহীরাও, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ 
দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া, ত্বরুতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান করেন। স্বরুতভঙ্ষের 
পুত, পৌর প্রস্তুতির পক্ষেও, স্বুতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান করা শ্লাধার 
বিষয়ঃ এজন্য, ভীহারাও, সবিশেষ যত্্ করিয়া, স্বকৃতভঙ্গ পাত্রে 
কল্যাদান করিয়া থাঁকেন। হার 

স্বরুততঙ্গ কূলীন এইরূপে ক্রমে ত্রমে অনেক বিবাহ করেন। 
স্বক্কততঙ্গের পৃত্রেরা এ বিষয়ে স্বর্কুততঙ্ক অপেক্ষা নিতান্ত নিরুট 
নছেন। তৃতীয় পুকষ অবধি বিবাহের সংখ্যা সথ্ুন হইতে আরম হয় 
পূর্ব বংশজকন্যা গ্রহণ করিলে, কুলীন এককালে কূলত্রউ ও 
ংশজভাবাপন্ন হইয়া, হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতেন ; ইদানীং, পাঁচ 
পুঁকষ পর্য্যন্ত, কুলীন বলিয়! গণ্য ও মান্য হইয়া থাকেন । 
থে সকল হত্ডতাগা কন্যা স্বক্কৃততঙ্গ অথবা ছুপুকখিয়া পাত্রে 
অর্পিতা হয়েন, তীহারা যাবজ্জীবন পিত্রালয়ে বাস করেন । বিবাহকর্ভা 
মহাপুকষেরা, কিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইয়া, কন্যাকর্তার কুলরদ্ষা অথবা 
বংশের গেরববর্ধন করেন, এই মাত্র। সিদ্ধান্ত করা আছে, বিবাহ 
কর্তাকে বিবাহিতা স্ত্রীর তত্ভাবধানের, অথবা ভরণপোবণের, ভার বহন 


ক্ষরিতি ফইবিক না?) আর্ক ১৮৯ বি এ ৬ ৬ এ ০.) 


৪০ বহুবিবাহ । 


হইয়া, বিধবা কন্ঠার ন্যায় যাবজ্জীবন পিত্রালয়ে কালখাপন 
করেন। স্বাখিসহবাসদেভাগ্য বিধাতা তীহাদের অদ্ষ্টে লিখেন 
নাই; এবং ভাহারাও দে প্রত্যাশা রাখেন না। কন্তাঁপক্ষীয়েরা 
সবিশেষ চেষ্টা প্রাইলে, কুলীন জামাতা শ্বশুরালয়ে আসিয়া ছুই চারি 
দিন অবস্থিতি করেন » কিন্তু সেবা ও বিদায়ের ক্রুটি হইলে, এ জন্মে 
আর শবশুরালয়ে পদার্পণ করেন না । 

কোনও কারণে কুলীনমহিলার গর্ভসঞ্চার হইলে, তাহার পরি- 
পাকের নিমিত্ত, কন্াপক্ষীয়দিগকে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে 
হয়। প্রথম, সবিশেষ চেষ্টা ও যত্র করিয়া, জীমাতার আনয়ন। তিনি 
আজিয়া, দুই এক দিন শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিয়া, প্রাস্থান করেন । 
এঁ গর্ভ তাহার সহযোগে সম্ভূত বলিয়া প্রচারিত ও পরিগণিত হয়। 
দ্বিতীয়, জামাতার আনয়নে ক্লতকার্য্য হইতে না পাঁরিলে, ব্যভিচার- 
অহচরী জণহুত্যা দেবীর আরাধন1। এ অবস্থায়, এ ব্যতিরিক্ত নিস্তারের 
আর পথ নাই? তৃতীয় উপায় অতি সহজ, ও সাঁতিশয় কৌতুকজনক ॥ 
তাহাতে অর্থব্য়ও নাই, এবং জ্রণহত্যাদেবীর উপাসনাও 'করিতে 
হয় না কন্যার জননী, অথবা বাঁটীর অপর গৃহিণী, একটি ছেলে 
কোলে করিয়া, পাড়ার বেড়াইতে যান, এবং একে একে প্রতিবেশী- 
দিখের বাটীতে গ্রিয়া, দেখ যা, দেখ বোন, অথবা দেখ্‌ বাছা, এইরূপ 
সম্ভাষণ করিয়া, কথাপ্রসঙ্গে বলিতে আরভ্ত করেন, অনেক দিনের 
পর, কাল রাত্রিতে জাযাই. আসির়াছিলেন ; হঠাৎ আদিলেন, 
রাত্রিকাল, কোথায় কি পাব; ভাল করিয়া খাওয়াতে পারি নাই 9 
অনেক বলিলাম, এক বেলা থাকিয়া, খাওয়া দাওয়া করিয়া বাওঃ 
তিনি কিছুতেই রহিলেন না; বলিলেন, আজ কোনও মতে থাকিতে 
পারিব না) সন্ধ্যার পরেই অমুক গ্রামের যজুষদারদের বাটীতে একটা! 
বিবাহ করিতে হইবেক$ পরে, অমুক দিন, অমুক গ্রামের 
হাঁলদারদের বাটীতেও বিবাহের কথা আছে, মেখানেও বাইতে 
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হুইবেক। যদি সুবিধা হয়, 'আনিবার সময় এই দিক হইয়া যাইব 
এই বলিয়া ভোর ভোর চলিয়া গেলেন। স্বর্ণকে বলিয়াছিলাম, ত্রিপুরা 
ও কামিনীকে ভাকিয়া আন্‌, তাঁরা জামাইর সঙ্গে খানিক আমোদ 
আহ্লাদ করিবেক। একলা যেতে পারিব না বলিয়া, ছুঁড়ী কিছুতেই 
এল না। এই বলিয়া, সেই ছুই কন্তার দিকে চাহিয়া, বলিলেন, 
এবার জামাই এলে, মা তোরা যাঁস্‌ ইত্যাদি। এইরূপে, পাড়ার বাড়ী 
বাডী বেড়াইয়া, জামাতার আগমনবার্তা কীর্ভন করেন । পরে স্বর্ণমঞ্জীরীর 
গর্ভসঞ্চার প্রচার হইলে, এ গর্ভ জামাতৃক্ৃত বলিয়া পরিপাঁক পায়। 

এই সকল কুলীনমছিলার পুত্র হইলে, তাহারা ছুপুকধিয়! 
কুলীন বলিয়া গণনীয় ও পূজনীয় হয়। তাহাদের প্রতিপালন 'ও 
উপনয়নাস্ত লংস্কার সকল মাতুলদিগকে করিতে হয়। কুলীন পিতা 
কখনও তাহাদের কোনও দংবাদ লয়েন না ও তত্তীবধান করেন নাও 
ভবে, অন্নপ্রাশন আদি সংস্কারের সময়, নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হুইলে, 
এবং কিছু লাভের আশ্বীন থাকিলে, আদিয়া আত্যদয়িক করিয়া যান। 
উপনয়নের পর, পিতার নিকট পুন্রের বড় আদর। তিনি সঙ্গতিপন্ন 
বংশজনদিগের বাটীতে তাহার বিবাহ দিতে আরস্ভ করেন + এবং পণ, 
গণ প্রস্ভৃতি দ্বারা বিলক্ষণ লাভ করিতে থাকেন। বিবাছের 
ময় মাতুলদিশের কোনও কথা চলে না, ও কোনও অধিকার 
থাকে না। পুক্র যত দিন অন্পবয়স্ক থাকে, তত দিনই পিতার 
এই লাভজনক ব্যবনায় চলে। তাহার চক্ষু কুটিলে, তীহার ব্যবসায় 
বন্ধ হুইয়া যায়। তখন দে আপন ইচ্ছার বিবাহ করিতে আরস্ত করে,, 
এবৎ এই কল বিবাহে পণ, গণ প্রভৃতি যাহা পাওয়া ফা, তাহা 
তাহারই লাভ, পিতা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না'। 
কন্তাসম্তান জন্মিলে, তাহার নাড়ীচ্ছেদ অবধি অস্ত্যোর্িক্রিয়া পর্য্যস্ত, 
যাবতীয় ক্রিয়া মাতুলদিগকেই সম্পন্ন করিতে হয়। কুলীনকন্ার বিবাহ 
ব্যয়সাধ্ত, এজন্য পিতা এ ব্বাহের সময় দে দিক দিরা চলেন না? 


৪২. বহুবিবাহ! 


. কুলীনভাশিনেরী যথা যোগ্য পাত্রে অর্পিতা না হইলে, বংশের গেরব- 
হানি হয়ঃ এজন্য, তাহারা, ভঙ্গকুলীনের কুলঘর্যযাদার নিয়ম অনুসারে, 
ভাগিনেয়ীদের বিবাহকার্ধ্য নির্বাহ করেন। এই সকল কন্যাঁরা, 
স্ব স্ব জননীর ন্যায় নাম মাত্রে বিবাহিতা হইয়া, মাতুলালয়ে কাঁল- 
যাপন করেন। 

কুলীনভগিনী ও কুলীনভাগিনেয়ীদের বড় ভূর্গতি। তাহাদিগকে, 
পিত্রালয়ে অথবা মাতুলালয়ে থাকিয়া, পাচিকা ও পরিচাঁরিকা উভয়ের 
কর্ম, নির্বাহ করিতে হয়। পিতা যত দিন জীবিত থাকেন, 
তত দিন কুলীনমহিলার নিতান্ত ছুরবস্থা ঘটে না। পিতার দেহাত্যয়ের 
পর, ভ্রাতারা সংসারের কর্তা! হইলে, তীহারা অতিশয় অপদস্থ হন। 
প্রখর! ও মুখরা ভ্রাতৃভার্ব্যারা তাহাদের উপর, যার পর নাই, অত্যাচার 
করেন। প্রাতঃকাঁলে নিদ্রাভঙ্গ, রাত্রিতে নিদ্রাগ্মন, এ উভয়ের 
অন্তত্ব্ত্ণ দীর্ঘ কাল, উৎকট পরিশ্রষ সহকারে, সংসারের সমস্ত কার্য্য 
করিয়াও, তীহারা সুশীল ভ্রাতৃভার্্যাদের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিতে পারেন না। ভাতৃভার্য্যারা সর্বদাই তাহাদের উপর খড়গহস্ত। 
তাহাদের অশ্রপাতের বিশ্রাম নাই বলিলে, বোঁধ হয়, অত্যুক্তিদোষে 
দুষিত হইতে হয় না। অনেক সময়, লাঞ্ন! সন্ত করিতে না পারি, 
প্রতিবেশীদিগের বাটীতে গিয়া, অশুরবিনর্জন করিতে করিতে, ভীহার! 
আপন অদৃষ্টের দোৰ কীর্তন ও কৌঁলীন্ত প্রথার গুণ কীর্তন করিয়া 
থাকেন; এবং পৃথিবীর মধ্যে কোঁথাও স্থান থাকিলে চলিয়। যাইতাঁম, 
আর ও বাড়ীতে মাথা গলাইতাম না, এইরূপ বলিয়া, বিলাপ ও 
পরিতাঁপ করিয়া, মনের আক্ষেপ মিটান। উত্তরসাধকের সংযোগ 
ঘটিলে, অনেকাঁনেক বয়স্থা কুলীনমছিলা ও কুলীনদুহিতা, যন্ত্ণাময় 
পিত্রীলয় ও মাতুলালর পরিত্যাগ করিরা, বাঁরাঙ্গনারৃত্তি অবলম্বন করেন। 

ফলত কুলীনমহিল! ও কুলীনছুহিতা দিগ্নের যন্ত্রণার পরিলীমা! নাই। 
যাহারা কখনও তীহাদের অবস্থার বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন, তাহারা ই 
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বুঝিতে পারেন, এ হতভাগা নারীদিগকে কত ক্লেশে কালযাপন 
করিতে হয়। তাহাদের যন্ত্রণার বিষয় চিন্তা করিলে, হৃদয় বিদীর্ণ 
হইয়া যায়, এবং যে হেতুতে তাহাদিগকে এ সমস্ত ছুঃসহ ক্রেশ ও 
যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা বিবেচনা করিরা দেখিলে, 
মনুষ্যজাতির উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জম্মে। এক পক্ষের অমুলক 
অকিঞ্চিংকর গোঁরৰলাভলোভ, অপর পক্ষের কিঞ্চিং অর্থলাতলোভি, 
সমস্ত অনর্থের মূল কারণ? আর, এই উভয় পক্ষ ভিন্ন, দেশস্থ যাবতীয় 
লোকের এ বিষয়ে গদাম অবলম্বন উহার সহকারী কাঁরণ। 
ধাহাদের দোষে কুলীনকন্তাদের এই দুরবস্থা, যদি স্াহাদের উপর 
সকলে অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে, ক্রমে 
এই অসঙ্ক অত্যাচারের নিবারণ হইতে পারিত। অশ্রদ্ধা ও 
বিদ্বেষের কথা দূরে থাকুক, অত্যাচারকারীরা দেশস্থ লোকের নিকট, 
যার পর নাই, মাননীয় ও পুজনীয়। এমন স্থলে, রাঁজদ্বারে আবেদন 
ভিন্ন, কুলীনকামিনীদিগের ছুরবস্থাবিমোচনের কি উপায় হইতে 
পারে। পৃথিবীর কোনও প্রদেশে স্্রীজাতির ঈদৃশী ছুরবস্থা দেখিতে 
পাওয়া যায় না। যদি ধর্ম থাকেন, রাজা বল্লালসেন ও দেবীবর ঘটক- 
বিশারদ নিঃসন্দেহ নরকগামী হইয়াছেন । ভারতবর্ষের অন্যান্যি অংশে, 
এব পুথিবীর অপরাপর প্রদেশেও বহুবিবাহপ্রথা পচলিত আছে। 
কিন্তু, তথায় বিবাহিতা নারীদিগ্নকে, এতদ্দেশীয় কুলীনকাষিনীদের 
মত, ছূর্ঘশায় কালযাঁপন করিতে হয় না। তাঁহারা স্বামীর গৃহে 
বান করিতে পার, স্বামীর অবস্থানুরূপ গ্রাসাচ্ছ্রদন পায়, এবং 
পর্যায় ভ্রমে স্বামীর সহবাসও লাভ করিয়া থাকে । স্বামিগৃহবাস, 
স্বামিনহবাস, স্বামিদত্ত গ্রাসাচ্ছাদন কুলীনকন্যাদের স্বপ্পের অশৌচর । 

এ দেশের ভঙ্গকুলীনদের মত পাঁষ্ড ও পাঁতকী ভূমণ্ডলে নাই । 
তীহারা দয়া, ধর্ম, চক্ষুলজ্জ। ও লোকলজ্জায় একবারে বর্জিত। 
ভীছাদের চরিত্র অতি বিচিত্র। চরিজ্ত বিষয়ে ভীাহদর উপযা দিনার 
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স্থল নাই। হারাই ভীহাদের এক মাত্র উপমাস্থল। _কোনও 
প্রধান ভঙ্গকুলীনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঠাকুরদাদা মহাশয়! 
আপনি অনেক বিবাহ করিয়াছেন, সকল স্থানে ফাঁওয়া হয় কি। তিনি 
অল্লান মুখে উত্তর করিলেন, যেখানে ভিজিট(১) পাই, সেই খানে যাই। 
--গত ছুর্ভিক্ষের সময়, এক জন ভঙ্গকুলীন অনেকগুলি বিবাহ করেন। 
তিনি লোকের নিকট আস্ফালন করিয়াছিলেন, এই দুর্ভিক্ষে কত লোক 
অন্নাভাবে মারা পড়িয়াছে, কিনতু আমি কিছুই টের পাই নাই বিবাহ 
'করিয়া সচ্ছনের দিনপাঁত করিয়াছি ।__গ্রামে বারোয়ারিপূজার উদ্যোগ 
হুইতেছে। পুজার উদ্রযোগীরা, এ বিষয়ে চীদা দিবার জন্য, কোনও 
ভঙ্গকুলীনকে ীড়াপীড়ি করাঁতে, তিনি, চাদার টাকা সংগ্রহের জন্য, 
একটি বিবাহ করিলেন ।__বিবাহিতা ভ্তরী স্বামীর সমস্ত পরিবারের 
ভরপপোৌষণের উপযুক্ত অর্থ লইয়া গেলে, কোনও ভর্গকুলীন, দয়া করিয়া, 
তাহাকে আপন আবাসে অবস্থিতি করিতে অনুমতি প্রদাম করেন ? 
কিন্তু সেই অর্থ নিঃশেষ হইলেই, তাহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া 
দেন।__পুত্রবপুর খতুদর্শন হুইয়াছে। নে বাহার কন্তা, তাহার নিতাস্ত 
ইচ্ছা, জামাতাকে আনাইয়া, কন্যার পুনর্ধিবাহুসংস্্ীর নির্বাহ করেন । 
পত্র দ্বারা বৈবাহিককে আপন প্রার্থনা জানাইলেন। বৈবাহিক, 
তদীয় পত্রের উত্তরে, অধিক টাকার দাওরা করিলেন । কন্তার পিতা 
তত টাকা দিতে অনিচ্ছু বা অনমর্থ হওয়াতে, তিনি পুত্রকে শবুরা- 
লয়ে যাইতে দিলেন না; স্থতরাং পুত্রবধূর পুনর্বিবাহ্সংস্কার এ 
জন্মের মত স্থপ্মিত রহিল। __বহুকাঁল স্বামীর মুখ দেখেন নাই? 
তথাপি কোনও ভঙ্গকুলীনের ভার্ষ্যা ভাগ্য ক্রমে গর্ভবতী হুইয়াছিলেন। 
ব্যভিচারিণী কন্যাকে গৃহে রাঁখিলে, জ্ঞাতিবর্গের নিকট অপদস্থ ও 





(১) ভাক্তরেরা চিকিৎসা করিতে গেলে, ভাঁহাদিগকে যাঁহা দিতে হয়) এ 
(দেশের সাধারণ লোঁকে তাঁহাকে ভিজিট (৮756) বূলে। 
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সমাজচ্যুত হুইতে হয়, এজন্য, তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত কর! 
পরামর্শ স্থির হইলে, তাঁছার হিটতবী আত্মীর, এই সর্বনাশ নিবা- 
রণের অন্য কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া, অনেক চেষ্টা করিরা, 
তদীয় স্বামীকে আনাইলেন। এই মহাপুকষ, অর্থলাভে চরিতার্থ 
হুইয়া, সর্বব সমক্ষে স্বীকার করিলেন, রত্বমঞ্জরীর গর্ভ আমার সহযোগে 
সন্ভূত হইয়াছে। 

ভঙ্গকুলীনের চরিত্র বিষয়ে এ স্থলে একটি অপূর্ব উপাখ্যান 
কীর্তি হইতেছে । কোনও ব্যক্তি মধ্যা্ক কালে বাটীর মধ্যে আহার 
করিতে গেলেন 7 দেখিলেন, যেখানে আহারের স্থান হইয়াছে, তথায় 
ছুটি অপরিচিত স্ত্রীলোক রসিয়া আছেন। . একটির বয়ঃক্রম প্রায় 
বদর, দ্বিতীয়াটির বযঃক্রম ১৮, ১৯ বৎসর তীহাদের আকার ও 
পরিচ্ছদ ছুরবস্থার একশেষ প্রদর্শন করিতেছে ১ তাহাদের মুখে বিবাদ 
ও হুতাশতার সম্পূর্ণ লক্ষণ স্থম্প্উ লক্ষিত হুইতেছে। এ ব্যক্তি স্বীয় 
জন্দনীকে জিজ্ঞামা করিলেন, মা ইহারা কে, কি জন্যে এখানে বসিয়! 
আছেন। তিনি বৃদ্ধার দিকে অঙ্চুলি নির্দেশ করিয়া! কছিলেন, ইনি 
চউরাজের স্ত্রী, এবং অস্পবয়স্ক!কে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, ইনি 
তাহার কন্যা। ইহারা তোমার কাছে আপনাদের ছুঃখের পরিচর 
দিবেন বলিয়া বলিয়া আছেন । ূ 

চউরাজ ছুপুকষিয়া ভঙ্গকুলীন 7 ৫,৬ টি বিবাহ করিয়াছেন। 
তিনি এ ব্যক্তির নিকট মাঁসিক বৃতি পান; এজন্য, তাহার বথে্ট 
খাতির রাখেন। তীহার ভগ্গিনী, ভাখিনে় ও ভাগিনেরীর। তাহার 
বাচীতে থাকে; তীহার কোনও স্ত্রীকে কেহ কখনও তাহার বাটীতে 
অবস্থিতি করিতে দেখেন নাই ॥ 

সেই ছুই স্ত্রীলোকের আকার ও পরিচ্ছদ দেখিয়া, এ ব্যক্তির 
অস্তঃকরণে অতিশয় ছুঃখ উপস্থিত হইল । তিনি, আহার বন্ধ করিরা, 
ভাহাদের উপাখ্যান শুনিতে বমিলেন। বৃদ্ধা কহিলেন, আমি চ্- 


৪৬ বস্থাববাহ ! 


রাজের ভার্যা; এটি তীহীর কন্যা, আমার গর্ভে জশ্মিরাছে। আমি 
পিত্রালয়ে থাকিতাম । কিছু দিন হইল, আমার পুত্র কহিলেন, মা আমি 
তোমাদের ছুজনকে অন্ন বস্ত্র দিতে পারিব না। আমি কহিলাম, বাছ। 
বল কি, আমি তোমার মা, ও তোমার ভগিনী, ভুমি অন্ন না দিলে 
আমরা কোথায় যাইব । তুমি এক জনকে অন্ন দিবে, আর এক জন 
“কৌথায় যাইবেক $ পৃথিবীতে অন্ত দিবার লোক আর কে আছে। এই 
কথা শুনিয়। প্র কছিলেন, তুমি মা, তোমায় অন্ন বস্ত্র, যেরপে পারি, 
দিব, উহার ভার আমি আর লইতে পারিব না। আমি রাগ কাররয়া 
বলিলাম, তুমি কি উহাকে বেশ্যা হইতে বল। পুত্র কহিলেন, আমি 
তাহা জানি না, ভুমি উদ্ধার বন্দোবস্ত কর। এই বিষয় লইয়া, পুজের 
সহিত আমার বিষম মনাস্তর ঘটিয়া উঠিল, এবং অবশেষে আমায় 
কন্তা সহিত বাগ হইতে বহির্খত হইতে হুইল । 

কিছু দিন পূর্বে শুনিয়াছিলাম, আমার এক মাস্তত তগিনীর 
বাটীতে একটি পাচিকার প্রয়োজন আছে। আমরা উভয়ে এ পাঁচিকার 
কর্ম করিব, মনে মনে এই স্থির করিয়া, তথায় উপস্থিত হইলাম । 
কিন্তু, আমারে ভুর্ভাগ্যক্রমে, ২, ৪ দিন পূর্বে তীহারা পাচিকা 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন নিতান্ত হুতাশ্বাস হুইয়া, কি করি, 
কোথায় যাই, এই চিন্তা করিতে লাগিলাম। অমুক গ্রামে আমার 
স্বামীর এক সংসার আছে, তাহার গর্ভজাত সন্তান চটের কারবার 
করিয়া, বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছেন, তাহার দয়া ধর্মও আছে । ভাবি- 
লাম, যদিও আমি বিষাতা, এ বৈমাত্রেয ভগ্গিনী; কিন্তুঃ তাহার 
শারণাগত হইয়া ছুঃখ জানাইলে, অবশ্য দয়া করিতে পারেন। এই 
ভাঁবিয়া, অবশেষে ভীহার নিকটে উপস্থিত হইলাম, এবং সমস্ত 
কহিয়া, কাদিতে কাদিতে তাহার হস্তে ধরিয়া বলিলাম ১ .বাঁবঠ তুমি 
দয়৷ না করিলে, আমাদের আর গতি নাই। 

আমার কাতরতা দর্শনে, সপত্বীপুত্র হইরাও, তিনি যথেষ্ট স্ব 
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ও দয়। প্রদর্শন করিলেন, এবং কছিলেন, যত দিন তোমরা ঝাঁচিবে, 
তোমাদের ভরণপোষণ করিব & এই আরশ্বীসবাক্য শ্রবণে আমি 
আহ্নাদে গদ্গাদ হইলাম। আমার চক্ষুতে জলধারা বহিতে লাশ্বিল। 
তিনি যখোচিত যত করিতে লাগিলেন ॥ কিন্তু, তাহার বাটার 
স্ত্রীলোকের! সেরূপ নছেন। এ আপদ আবার কোথা হইতে উপস্থিত 
হইল এই বলিয়া, তাহারা, যার পর নাই, অনাদর ও অপমান করিতে 
লাগিলেন। সপত্বীপুক্র ক্রযে ক্রমে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলেন । 
কিন্তু ভীহাদের অত্যাচার নিবারণ করিতে পাঁরিলেন না। এক দিন, 
আমি তাহার নিকটে গিয়া সমুদয় বলিলাম । তিনি কছিলেন, 
মা, আমি সমস্ত জানিতে পারিয়াছি? কিন্তু কোনও উপায় দেখিতেছি 
না। আপনারা কোনও স্থানে শিয়া থাকুন ; মধ্যে মধ্যে, আমার নিকট 
লোক পাঠাইবেন ঃ আমি আপনাদিগকে কিছু কিছু দিব। 

এই রূপে নিরাশ্বাস হইয়া, কন্যা লইয়া, তথা হুইতে বছির্গত 
হুইলাম। পৃথিবী অন্ককীরময় বোধ হইতে লাখিল। অবশেষে 
ভাবিলাম, স্বামী বর্তমান আছেন, তাহার নিকটে যাই, এবং ছ্রবস্থা 
জানাই, যদি তীহার দয়া হয়। এই স্থির করিয়া, পাঁচ সাত দিন 
হুইল, এখানে আনিয়াছিলাম। আজ তিনি স্পট জবাব দিলেন, 
আমি তোমাদিগকে এখানে রাখিতে, বা অন্ন বস্ত্র দিতে, পারিব না। 
অনেকে বলিল, তোমায় জানাইলে কোনও উপার হইতে পারে, 
এজন্য এখানে আপিয়া বসিয়া আছি। 

এ ব্যক্তি শুনিয়া ক্রোধে ও ছুঃখে অতিশয় অভিভূত হইলেন? এবং 
অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তিনি, চট্টরাজের 
বাটীতে গিয়া, যথোচিত ভত্সনা করিয়া বলিলেন, আপনকার আচরণ 
দেখিয়া আমি চমত্কৃত হইয়াছি। আপনি কোন বিবেচনার তাহা- 
দিগ্কে বাটী হইতে বহিষ্কত করিরা দিতেছেন । আঁপনি তাহাদিগকে 
বাটীতে রাখিবেন কি না, স্পষ্ট বলুন । এ ব্যক্তির ভাবভঙ্গী দেখিয়া» 
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বাতিভোগী চউরাঁজ ভয় পাইলেন, এবং কহিলেন, তুমি বাটীতে যাও, 
আমি ঘরে বুঝিয়া পরে তোমার নিকটে যাইতেছি। 

অপরাহ্ই কালে, চট্টরাজ এঁ ব্যক্তির নিকটে আসিয়া বলিলেন, 
যদি তুমি ভাহাদের হিসাবে, মাস মাস, কিছু দিতে সন্মত হও, 
তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে বাটীতে রাখিতে পারি এ ব্যক্তি 
তৎক্ষণাৎ ত্বীকার করিলেন, এবং তিন মাঁসের দেয় ভীহীর হস্তে 
দিয় কহিলেন, এই রূপে তিন তিন মাঁসের টাকা আগামী দিব? 
এতস্তিন্ন, ভীছাঁদের পরিধেয় বস্ত্ের ভার আমার উপর রছিল। আর 
কোনও ওজর করিতে না পারির়া, নিকপায় হইয়া, চউরাজ, স্ত্রীও 
কন্তা লইয়া, গৃহ প্রতিগমন করিলেন । তিনি নিজে ভুঃশীল লোক 
নছেন। কিন্তু, তাহার তগ্িনীরা ছুর্দাস্ত দস্থ্য, তাহাদের ভয়ে ও 
তাহাদের পরামর্শে, তিনি স্ত্রী ও কন্যাকে পূর্বোক্ত নির্ধাত জবাব 
দিয়াছিলেন। বৃত্িদাতা ভুদ্ধ হইয়াছেন, এবং মাসিক আর কিছু দিবার 
অঙ্গীকার করিয়াছেন; এই কথা শুনিয়া, তখিনীরাও অগত্যা সম্মত 
ছইলেন। চ্টরাজ কখনও কোনও স্ত্রীকে আনিয়া নিকটে রাখিবার 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, ভশিনীরা খড়শাহস্ত হইয়া উঠিতেন । সেই 
কারণে, তিনি, কষ্মিব কাঁলেও, আপন অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে 
পারেন নাই। ভঙ্গকুলীনদিগের ভশিনী, ভাগিনেয় ও ভাখিনেয়ীর৷ 
পরিবারস্থানে পরিগণিত 9 স্ত্রী, পুত্র, কন] প্রভৃতির সহিত তীহাদের 
কোনও দংঅব থাকে না। 

যাহা হউক, এ ব্যক্তি, পূর্বোক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, স্থানাস্তরে 
গেলেন, এবৎ ষথাকাঁলে অঙ্গীরুত মাসিক দেয় পাঠাইতে লাগিলেন । 
কিছু দিন পরে, বাঁটীতে শিয়া, তিনি সেই ছুই হুতভাগ! নারীর 
বিবয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, চউরাজ ও তাহার তখিনীরা! স্থির 
করিরাছিলেন, বৃত্তিদাতার অঙ্গীকৃত নুতন মাসিক দেয় পুরাতন 
মাসিক বৃত্তির অন্তর্গত হইরাছে, আর তাহা! কোনও কারণে রহিত 
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ছইবাঁর নহে; তদনুসারে, চ্টরাজ, তথ্িনীর উপদেশের অন্ুবর্্ণ হইয়া, 
স্ত্রী ও কন্যাকে বাজী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন; তাহারাও, 
গত্যন্তরবিহীন হইয়া, কোনও স্থানে শিয়া অবস্থিতি করিতেছেন । 
কন্যাটি সুক্তী ও বয়স্থা, বেশ্যারৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, এবং জননীর 
সহিত সচ্ছন্দে দিনপাঁত করিতেছেন । 

এই উপাখ্যানে ভঙ্গকুলীনের আচরণের যেরূপ পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে, অতি ইতর জাতিতেও সেরূপ লক্ষিত হয় না। প্রথমত 
এক মহাপুকষ বৃদ্ধ মাতা ও বরস্থা ভগিনীকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত 
করিয়া দিলেন। পরে, তীছারা স্বামী ও পিতার শরণীগভ হইলে 
সে মহাপুকষও তীহাদিগকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। এক 
ব্যক্তি, দয়া করিয়া, সেই ছুই ছুর্ভগার গ্রাসাচ্ছাদনের ভারবহনে 
অশ্গীকুত হুইলেন, তাহাতেও স্ত্রী ও কন্যাকে বাটীতে রাখা পরামর্শ- 
নিদ্ধ হইল না। স্বামী ও উপযুক্ত পুনভ্র সত্ব, কোনও ভদ্রগৃছে, 
বৃর্ধা জী কদাঁচ এরূপ ছূর্গতি ঘটে না। পিতা ও উপযুক্ত জাত! 
বিদ্যামান থাকিতে, কোনও ভন্্রগৃহের কন্যাকে, নিতান্ত অনাথার 
ন্যায়, অন্নবন্তের নিমিত, বেশ্যারৃত্তি অবলম্বন করিতে হয় না। এ 
কন্যার স্বানীও বিদ্যমান আছেন । কিন্তু, তাহাকে এ বিষয়ে অপরাধী 
করিতে পারা যায় না। তিনি ম্বক্তভঙ্গ কুলীন ॥ থা ইউক, 
আশ্চর্যের বিষয় এই, ঈদৃশ দৌষে দুষিত হুইয়াও, চটটরাজ ও তাঁহার 
উপযুক্ত পুত্র লোকসমাজে হেয় বা অশ্রদ্ধেয় হইলেন না। 

ভঙ্গকুলীনের কল, চরিত্র প্রভৃতির পরিচয় প্রদত্ত হইল। এক্ষেণে, 
সকলে বিবেচমা করিয়া! দেখুন, এক ব্যক্তি অনেক বিবাহ করিতে না 
পারিলে, ঈদৃশ কুলীনের অপকার বা মানহ্থানি ঘটিবেক, এই অনুরোধে, 
বহুবিবাহ্প্রথা প্রচলিত থাকা উচিত ও আবশ্যক কি না। প্রথমত 
ঘেলবন্ধনের পূর্কে্ণ তাঁহাদের পুরাতন কুল এককালে নির্দুল হইয়া 
গিয়াছে ? তৎপরে, বংশজকন্ঠাপরিণয দ্বারা, পুনরার, তদীয় কপোল. 

এরি 
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কম্পিত নুতন কুলের লোপাঁপত্তি হইয়াছে । এইরূপে, ছুই বার 
ফাহাদের কুলো চ্ছেদ ঘটিয়াছে,তীছাদিগকে কুলীন বলিয়! গণ্য করিবার, 
এবং তদীয় শশবিষাঁণসদৃশ কুলমর্য্যাদার আদর করিবার, কোনও 
কারণ বা প্রয়োজন 'লক্ষিত হইতেছে না। তছাদের অবৈধ, নৃশংল, 
লঙ্জীকর আচরণ দ্বারা সংসারে যেরূপ গরীয়সী অনিষ্টপরম্পরা 
ঘটিতেছে, তাহাতে তীহা দিগকে মনুষ্য বলিয়া গণনা কর] উচিত নয়। 
বোঁধ হয়, এক উচ্যমে তীহাদের সমূলে উচ্ছেদ করিলে, অধর্মগ্রস্ত 
হইতে হয় না। সে বিবেচনায়, তদীয় অকিঞ্চিৎকর কপৌলকস্পিত 
কুলঘর্যযাদার হানি অতি সামান্য কথা। যাঁহা হউক, উহাদের কুলক্ষয় 
হইয়াছে, সুতরাং তীহারা কুলীন নহেন; তাহারা কুলীন নছেন, 
সুতরাৎ ভীহাদের কোঁলীন্তমর্ধ্যাদা নাই) উহাদের কৌলীন্যমর্ষ্যাদা 
নাই, জুতরাৎ বহুবিবাহ্প্রথা নিবারণ দ্বারা কৌলীন্যমর্ধ্যাদার উচ্ছেদ- 
অস্তাবনও নাই। 

এ স্থলে ইহ! উল্লেখ করা আবশ্যক, এরূপ কতকগুলি ভঙ্গকুলীন 
আছেন, যে বিবাহব্যবসায়ে তীহাদের যৎপরোনাস্তি দ্বেষ। তাহারা 
বিবাহ্ব্যবসায়ী দিগকে ক্দতিশয় ছেয় কান করেন, নিজে প্রাণাস্তেও 
একাধিক বিবাহ করিতে লন্মত নছেন, এবং যাহাতে এই কুৎসিত 
প্রথা রহিত হুইয়া যায়, সে বিষয়েও চেষ্টা করিয়া থাকেন । উভয়বিধ 
ভঙ্গকুলীনের আচরণ পরস্পর এত বিভিন্ন, যে তাহাদিগকে এক জাতি 
বা এক সম্গ্রুদায়ের লোক বলিয়া, কোনও ক্রেমে প্রতীতি জন্মে 
না। দুর্ভাগ্য ত্রষে, উক্তরূপ তঙ্গকুলীনের সংখ্যা অধিক নয়। যাহ! 
হউক, তাহাদের ব্যবহার দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, বিবাহ- 
ব্যবসায় পরিত্যাগ ভঙ্গকুলীনের পক্ষে নিতাস্ত দুরূহ বা অসাধ্য 
ব্যাপার নছে। 
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কেছ কেহ আপত্তি করিতেছেন, বহু কাল পুর্বে এ দেশে কুলীন 
ত্রাহ্মণদিশের অত্যাচার ছিল। তখন অনেকে অনেক বিবাহ করিতেন । 
এখন, এ দেশে দে অত্যাচারের প্রায় নিবৃত্তি হইয়াছে 9 যাহা কিছু 
অবশিউ আছে, অপ্প দিনের মধ্যেই তাহার সম্পূর্ণ নিবৃতি হুইবেক 
এমন স্থলে, বহুবিবাহ নিবারণ বিবয়ে রাজশাসন নিতান্ত নিষ্পুয়োজন । 

এক্ষণে কুলীনদিগের পুরবরবৎ অত্যাগর নাই, এই নির্দেশ সম্পুর্ণ 
গতারণাবাক্র ১ অথবা, যাহারা সেরূপ নির্দেশ করেন, কুলীনদিগের 
আচার ও ব্যবহার বিষয়ে ভীহাদের কিছু মাত্র অভিজ্ঞতা নাই। পূর্বে 
বিবাঘ বিষয়ে বুীনদিগের যেরূপ অত্যাচার ছিল, এক্ষণেও তাঁহাদের 
ভদ্বিষয়ক অত্যাচার সর্বতোভাবে তদবস্থই আছে, কোনও অংশে 
তাহার নিরৃত্তি হুইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। এ বিষয়ে বৃখা বিতণ্ড 
না করিয়া, কতকগুলি বর্তমান কুলীনের নাম, বয়স, বানস্থান, ও 
বিবাহসংখ্যার পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। 


হুগলী জিলা । 
নাম বিবাহ বয়স বাঁসস্থান, 
ভোলানাথ বন্দোপাধ্যায় ৮০ ৫৫ বসো 
ভগবান চট্টোপাধ্যায় ৭২ ৬৪ দেশমুখো 
পুর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৬২ £৫ চিত্রশালি 
মধুহদন মুখোপাধ্যায় ৪৩ ৪৯ ঞএঁ 
তিতুরাম গাঙ্গুলি ৫৫. ৭৯ চিত্রশালি 


রামময় মুখোপাধ্যায় €২ ৫০ তাজপুর 


৫২ 


নাম 
বৈস্ভনাথ মুখোপাধ্যায় 
শ্যামাচরণ চডোপাধ্যায় 
নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
ঈশীনচত্রর বন্দ্যোপাধ্যায় 
যছুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শিবচত্দ্র মুখোপাধ্যায় 
রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় 
নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যার 
রয়ুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শশিশেখর দুখোপাধ্যায় 
তারাচরণ মুখোপাধ্যায় 
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্ীচরণ মুখোপাধ্যার 
কষফধন-বন্দ্যোপীধ্যায় 
ভবনারায়ণ চটপাধ্যায় 
মহেশচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
খিরিশচল্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রুদন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় 
পার্বতীচরণ মুখোপাধ্যায় 
বছুনাথ মুখোপাধ্যায় 
রুষঃগ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
হুরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
রমনাথ চড্োপাধ্যার 
অন্নদাচন্দ্র চো পাঁধ্যা় 


বহুবিবাহ । 
বিবাহ বয়ন 
৫০ ৬০ 
€০ ৬০ 
মিঞা ৫২ 
৪৪ ৫২ 
৪5 ৪৭ 
৪৩ ৪৫ 
৪০ ৫০ 
৪০ ৫৫ 
৩৩ ৪৪ 
৩০ ৪০ 
৩০ ৬৬ 
৩০ ৩৫ 
২৮ ৪৭ 
৭ ৪০ 
- ২৫. 8৪৩ 
খত ৪৩ 
২২ ৩৫ 
২২ ৩৪ 
হ্১ ৩৫ 
২০ ৪5 
২০ ৩৭ 
চে ৪৫ 
৮ ৪৪ 
২০ ৫5 
চা ৪৫ 


বাপস্থান 
তুঁইপাড়া 
পাখুড়া 
ক্ষীরপাই 
আকডিস্তীরামপুর 
চিত্রশালি 
তীর্ণ! 
কোননগর 
দণ্ডিপু্ 
গ্নেখুরহাটী . 
খামারগাছী 
এ 
বরিজহাটা 
গুড়প 
সাঙ্গাই 
খামারগাহী 
জাইপাড়া 
খাষারগাছী 
কুচ্তিয়া 
কাপসীট 
ভৈটে 
মাহেশ 
বসন্তুপুর 
রঞ্জিতবাঁটা 
গরলগাছা 
ভিটে 


চতুর্থ আপত্তি 1 


নাম 

দীননাথ চটোপাব্যায় 
রামরত্ব মুখোপাধ্যায় 
কেদারনাথ মুখোপাধ্যার 
ছুর্াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
গোপালচন্্র মুখোপাধ্যায় 
অভয়চরণ বন্য্যোপাধ্যায় 
অন্নদাচরণ মুখোপাধ্যায় 
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় 
জগচ্ন্দ্র সুখোপাধ্যায় 
অধোরনাঞ্চ মুখোপাধ্যায় 
হুরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
যঙুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভুবনমোহন মুখোপাধ্যার 
কালীপ্রসাদ গাঙ্কুলি 
সুর্য্যকাস্ত মুখোপাধ্যায় 
রামকুমার মুখোপাধ্যায় 
কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
কালীকুমার মুখোপাধ্যায় 
শ্যাযাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মাধবচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
কার্তিকের মুখোপাধ্যায় 


নিসেরার রবালিন সরল নে 


বিবাহ 
৬৯ 
৬৭ 
৯১৭ 
৬ 
১৩৬ 
৫ 
১৫ 
৫ 
5৫ 
5৫ 
5৫ 
5৫ 
১৫ 
-১৫ 
১৫ 
১৫ 
১৫ 
১৪ 
১৪ 
৯৪ 
১৫ 
৬৩ 
১৩ 


-১২ 


বয়স 
২৮ 
৪৮ 
৩২ 
২০ 
৩৫ 
৩৩ 
৩৫ 
৩৫ 
৪৩ 
৩৬ 
৩২ 
২৪ 
২ 
২৫ 
২০ 
৪৫ 
৩৫ 
৩২ 
৪৫ 
২১ 
৫০ 


৩ 


বাসস্থান 
বসস্তপুর 
জয়রামপুর 
মাছেশ 
চিত্রশালি 
মহেশ্বরপুর 
মালিপাড়া 
গোয়াড়। 
সৌঁতিয়া 
খামারগাছী 
তুইপাড়া 
মোগলপুর 
পাতা 
এ 
বেলেসিকরে 
ভৈটে 
পশপুর 
উৈটে 
ক্ষীরপাই 
মধুখণ্ড 
নিয়াখাল! 
হহড়া 
বৈচী 
গরলগাছা 
দেওড়া 


হবিজ 


&৪ বহুবিবাহ ! 


নাম বিবাহ বয়ন বানস্থান 
মোছিনীমোহুন বন্দ্যোপাধ্যায় ১২ ৩০ মালিপাঁড়া 
সাঁতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ২ ৪০ এঁ 
ব্রেজরাম চটোপাধ্যাঁয় ১২ ২৫ চন্দ্রকোনা। 
কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়. ১২ ৩২ কষনগর 
রামতারক বন্দ্যোপাধ্যায় ১২ ২৮ জয়রামপুর 
কালিদাস মুখোপাধ্যায় ১২ ৪৮. ভুঁইপাড়া 
বিশ্বস্তর মুখোপাধ্যায় ১২ ৩০ বলাগড় 
তিতুরাম মুখোপাধ্যায় ১২ ৪০ নতিবপুুর 
প্রসননকুমার গাঙ্গুলি 5২ ৩৬ গজা 
মনসারাম চট্টোপাধ্যায় 55 ৩৫ ভঞ্জপুর 
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় 55 ১৮ তাতিনাল 
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ১5 ৩০ গরলগাছ। 
লক্ষনীনারায়ণ চডোপাব্যায়. ১০ ২৫ বিষ্ভাবতীপুর 
শিবন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১০ ৪৫ . এ 
কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যার়া ১০ ৩০ ভৈটে 
রামকমল মুখোপাধ্যার় ২. ১০ ৪০ নিত্যানন্দপুর 
কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়. ১০ ২৮ বৈচী 
ঘ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ১০ ২৫ এ 
মতিলাল মুখোপাধ্যায় ১০ ৪৫ রী 
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১০ ৪৫ ধ্সা 
দুর্গারাম বন্দ্যোপাধ্যায় ১০ ৫০ শ্যামবাটী 
বজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ০ ৪৫ আনুড় 
প্রসন্নকুষার চটোপাধ্যায় ১০ ৩৫ বেজ্গাই 
চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যার ১০ ৩০ বৈতল 


প্রতাপচন্দ্র হুখোপাধ্যা় 5৪ ৪5 বসস্তপুর 


নাম 
কৈলাসচক্দ্র চউরোপাধ্যায় 
রাষটাদ মুখোপাধ্যায় 
কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
কুর্য্যকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
ছুনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
দিগম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়: 
কালিদাস মুখোপাধ্যায় 
যাদবনন্দ্র গাঙ্গুলি 
মাঁধবচব্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
কেদীরনাথ স্খোপাধ্যায় 
ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় 
হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
রামর্টাদ চ্টেব্পাধ্যায় 
ঈশ্ব্রচত্র চডোপাধ্যায় 
দিগন্বর মুখোপাধ্যায় 
কুড়ারাম মুখোপাধ্যায় 
ছুর্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বৈকুষ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায় 
রামনুন্দর মুখোপাধ্যায় 
বেণীমাধব গাঙ্গুলি 


চতুর্থ আপততি। 


বিবাহ 


৬৫ 
ও 


০০০০-০১-০০ ০৩ ব্যাস ছা ছা ছা ন্য া ত্য ছা ছা খা ত্য ঘা 


বয়ন 
৪০ 


তু 


৫৫ 


বাসস্থান 
সিয়াখালা 
যছুপুর 
নপাড়া 
বৈচী 
এ 
এ 
মোল্পাই 
দেওড়া 
গুড়প 
মালিপাড়া 
বহরকুলী 
নিকরে 
বরিজহাী 
পাতুল 
জয়রামপুর 
শ্যামবাটী 


ভঞ্জপুর 
ঞএঁ 


রত্বপুর . 
নতিবগ্পুর 
মথুরা 
বসন্তপুর 
তুরস্থুব! 
আটপুর 
চিত্রশালি 


ডে বহুবিবাহ । 


নাম বিবাহ বয়স বানস্থান 

শ্যাঁমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঙ ৩০ মোগলপুর 
নবকুমার মুখোপাধ্যায় ৬ ২২ চক্্রকোনা 
যছুনাথ মুখোপাধ্যায় তু ৩০ বাখরচক 

- চক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঙ ৩০ বসন্তপুর 
উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় . ৬ ৪০ .রঞ্জিতবাটি 
উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৬ ২৬ মন্দনপুর 
শঙ্গীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৫ ৩০ গেধ্রহাটী 
ঈশ্বরচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২ পশুর 
কালা্চাদ মুখোপাধ্যায় ৫ ৫৯ সুলতামপুর 
মনসারাম চট্টোপাধ্যায় ৫ ৪৫ তারকেশ্বর 
শঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়. € ২২ আমড়াপাটি 
বিশ্বস্তর মুখোপাধ্যায় ৫ ৪০ বালিগোঁড় 
ঈশ্বরচন্দ্র চক্টোপাধ্যায় ৫ ৩৫ তারকেশ্বর 
মাধবচক্দ্র মুখোপাধ্যায় €& ৪০ তালাই. 
ভোলানাথ চটোপাধ্যায় & ২৬ টেকরা 
হরশস্ভূ বন্দ্যোপাধ্যায় €& ৪০ মাজু 
নীলা্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ৫ ৩২ সন্ধিপুর 
কালিদাস মুখোপাধ্যায় ৫ ৩০ বালিভাঙ্গা 
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫ ৩৬ গোঁরাঙ্গপুর 
দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় € ৩৪ কৃষ্ণনগর 
জীতারাম মুখোপাধ্যায় ৫ ৩৫ চন্দ্রকোন৷ 
রামধন মুখোপাধ্যায় ৫ ৪০ ". চক্দ্রকোন। 
নবকুমার মুখোপাধ্যায় ৫ ৪৩ বরদা 
বর্মদাস মুখোপাধ্যায় ৫ ৩৫ নারীট 
কুর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায় ৫ ২৬ বরদা 


চতূরথ আঁপত্তি। ৫৭ 


মাধ বিবাহ বয়স বাসস্থান 
শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫ ১৯ নপাড়া 
মহ্েন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৫ ১৮ দিপুর 


অনুসন্ধান দ্বারা যত দূর ও যেরূপ জানিতে পারিয়াছি, তদনুসারে 
কুলীনদিগের বিবাহসংখ্যা প্রভৃতি প্রদর্শিত হইল । সবিশেষ 
অন্ুসন্ধানি করিলে, আরও অনেক বহুবিবাহকারীর নাম পাওয়া 
যাইতে পাঁরে। ৪, ৩, ২ বিবাহ করিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি অনেক, 
বাহুল্যভয়ে এ স্থলে ভীহাদের নাম নির্দিষ্ট হইল না। হুগলী জিলাতে 
বহুবিবাহকারী কুলীনের যত সংখ্যা, বর্ধমান, নবদ্বীপ, ষশর, বরিসাল, 
ঢাকা প্রস্ভৃতি জিলাতে তাহা অপেক্ষা স্থ্ুন নহে; বরং কোনও 
জিলায় ভাছৃশ কুলীনের সংখ্যা অধিক। কুলীনদিগের বিবাহের যে 
সংখ্য? প্রদর্শিত হুইল, তাহা ন্যুনাধিক হইবার সম্ভাবনা । খাঁহাঁরা 
অধিকমংখ্যক বিবাহ করিয়াছেন, তাহারা নিজেই স্বক্কৃত বিবাহের 
প্রকৃত সংখ্যা অবধারিত বলিতে পারেন না। স্তর অন্যের তাহা 
অবধারিত জানিতে পারা হজ নহে । বিবাহের যে সকল সংখ্যা 
নির্দিষ্ট হইয়াছে, যদি কোনও স্থলে প্রকৃত সংখ্যা তাহা অপেক্ষা 
অধিক হয়, তাঁহাতে কোনও কথা নাই? যদি স্থ্ুন হয়, তাহা হইলে 
কুলীনপক্ষপাতী আপত্তিকারী মহাশয়ের অনায়াসে বলিবেন, আমি 
ইচ্ছা পুর্বক সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া নির্দেশ করির়াছি। কিন্তু! আমি 
দেরূপ করি নাই ১ অনুসন্ধান দ্বারা যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই 
নির্দেশ করিয়াছি? জ্ঞান পুর্ববক কোনও বৈলক্ষণ্য করি নাই। 

প্রসিদ্ধ জনাই গ্রাম কলিকাতার ৫, ৬ ক্রোঁশ মাত্র অস্তরে অব- 
স্থিত। এই গ্রামের যে সকল ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করিয়াছেন, 
তছাদের পরিচয় স্বতন্ত্র প্রদত্ত হইতেছে। 

নাম বিবাহ বয়ন 


৮০০০৮৯৮৮০০৪ পি স্যর 


৫৮ বহুবিবাহ 1 


নাম বিবাহ বয়ন 
যছুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০ ২৯ 
আনন্দচন্দ্র গাঙ্থুলি ৭ ৫৫ 
দ্বারকাঁনাথ গাঙ্গুলি € ৩২ 
ভোঁলানাথ মুখোপাধ্যায় € ৫ 
চত্দ্রকাস্ত মুখোপাধ্যায় ৫ ৬৪ 
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ ১৮ 
দীননাথ চডোপাধ্যায় ৪ ২৬ 
ত্লোক্যনাথ মুখোপাধ্যা ৪ ৪৫ 
ভ্রলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ৪ ২৭ 
নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ ০ 
ীভানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩ ২৯ 
তরিপুরাচরণ মুখোপাধ্যায় ৩ ৩৫ 
কালিদাস গাঙ্কুলি ৩ ২৬ 
দ্লীনন'থ গ্াঙ্থুলি ৩ 7 শু 
কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩ ৪৯ 
ক্ষেত্রযোহন চট্টোপাধ্যায় ৩ ৪০ 
কালীপদ মুখোপাধ্যায় ৩ ৫5 
মাধবচক্দ্র মুখোপাধ্যায় ৩ ৩৫ 
নবকুমার মুখোপাধ্যায় ৩ ৪৩ 
নীলযণি গাঙ্গুলি ৩ ৪৮ 
কালীকুষার মুখোপাধ্যায় ৩ £৫ 
চন্দ্রনাথ গাস্ুলি ৩ 5. 
শ্রীনাথ চড়োপাধ্যায় ৩ - ৪৩ 
হারানন্দ মুখোপাধ্যায় ৩ ঙ* 
প্যারীমোহন চড়োপাধ্যাঁ় ৪5 


চতুর্থ আপুতি 


নাম 
সুর্য্যকুমার মুখোপ্যাধ্যায় 
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
নীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
চক্দ্রকুমার মুখোপাধ্যার 
চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় 
রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
হরিনাথ মুখোপাধ্যায় 
রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভোলানাথ মুখোপাধ্যার 
দীননাঁধ মুখোপাধ্যায় 
বিশ্ব্তর মুখোপাধ্যায় 
রাষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্যারীমোহন যুখোপাঁধ্যায় 
চজ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
কালীকুমার গাঙ্থুলি 
আশুতোষ গাঙ্কুলি | 
যছুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
নবীনচত্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় 
গেধ্রীচরণ মুখোপাধ্যায় 
ভগবানৃচন্দ্র সুখোপাধ্যায় 
দ্বারকানাথ গান্থুলি 
কলীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
হুরিহুর গাঙ্গুলি 
কামাখ্যানাথ মুখোপাধ্যায় 
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ও বহুবিবাহ! 


নীম বিবাহ বয় 
প্যারীমোহুন গাঙ্গুলি হ ৩৩ 
কালিদাস মুখোপাধ্যায় হ ৩৫ 
চক্দ্রকুমার চক্টোপাধ্যায় ২ ২৮ 
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২ ২৪ 
নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় হ্‌ ২৮ 
দীননাথ মুখোপাধ্যায় হ ৩* 
য্ুনাথ গাঙ্গুলি ২ ২৭ 
বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় ২ হণ 
গোপালিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২ ২৭ 
চন্দ্রকুমার গাস্থুলি ২ ২১ 
মছেক্দ্রনাথ সুখোপাধ্যায় ২ চে 
প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২ হ২ 
যোগেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২ ২০ 


এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিবাহ বিষয়ে কুলীনদিগের 
অত্যাচারের নিবৃত্তি হুইয়াছে কি না। এখন যেরূপ অত্যাচার 
হইতেছে, পুর্বে ইহা অপেক্ষা অধিক ছিল, এরূপ বোধ হয় না) বর, 
পুর্ব অপেক্ষা এক্ষণে অধিক অত্যাচার হইতেছে, ইহাই সম্পুর্ণ 
অন্তব। পুর্বে অধিক টাকা না পাইলে, কুলীনের! কুলভঙ্গে সম্মত 
ও শ্রৃত্ত হইতেন না। অধিক টাঁকা দিরা, কুলভঙ্গ করিয়া, কন্তার 
বিবাহ দেন, এরূপ ব্যক্তিও অধিক ছিলেন না। এ কারণে, স্ব্কত- 
ভঙ্গের সংখ) তখন অপেক্ষাকৃত অনেক অন্প ছিল। কত্ত 
অধুমাঁতন কুলীনেরা, অপ্প লাভে সন্তুষ্ট হইয়া, কুলতঙ্গ করিয়া 
থাকেন। আর, কুলভঙ্গ করিয়া, কন্যার বিবাহ দিবার লোকের. সংখ্যাও 
এক্ষণে অনেক অধিক হইয়াছে। পুর্বে, কোনও গ্রাথে কেবল এক 
ব্যক্তি কুলভঙ্গ করিয়া কন্াঁর বিবাহ দিতেন। পরে তীহার পাঁচ 


চত্বর্থ আপত্তি। ড১ 


পুত্র হইল। তাহীরা সকলে কন্যার বিবাহ বিষয়ে পিতৃদৃষ্টাস্তের 
অনুবর্তী হইয়।৷ চলিয়াছেন। এক্ষণে, সেই পাঁচ পুত্রের পুঅদিগকে, 
কুলভঙ্গ করিয়া, কন্ঠার বিবাহ দিতে হুইতেছে। আ্ুৃতরাৎ য়ে 
স্থানে কেবল এক ব্যক্তি কুলভঙ্গ করিয়া কন্ঠার বিবাহ দিতেন, 
সেই স্থানে এক্ষণে সেই প্রথা অবলম্বন করিয়া চলিবার লোকের 
সংখ্যা অনেক, অধিক হুইয়াছে। যুল্যও অপ্প, শ্রাহকের সংখ্যাও 
অধিক, 'এজপ্ঠ, কুলভঙ্গ ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর শ্ীবৃদ্ধিই হইতেছে। 
সুতরাং, স্বরুতভঙ্গের সংখ্যা এখন অনেক অধিক এবং উত্তরোত্তর 
অধিক বই স্্যুন হওয়া সম্ভব নছে। স্বক্কতভঙ্গেরা অধিক বিবাহ 
করিতেছেন, এবং স্থানে স্থানে তীহ্থাদের যে কন্যার পাল জদ্মিতেছে, 
ভীহাদিগকে স্বরুতভঙ্গ পাত্রে অর্পণ করিতে হইতেছে । এমন স্থলে, 
বিবাহবিষয়ক অত্যাচারের বৃদ্ধি ব্যতীত হাঁস কিরূপে সম্ভব হইতে 
পারে, বুঝিতে পারা যায় না । বাছা হুউক, কুলীনদিগের বিবাহ- 
বিষয়ক অভ্যাচারের প্রায় নিরৃতি হইয়াছে, যাহা কিছু অবশিষ্ট 
আছে, অস্প দিনেই ভাহার সম্পূর্ণ নিত হইবেক, এ কথা সম্পূর্ণ 
অলীক । ূ 

কলিকাভাবারী নব্য সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তি পল্লীগ্রামের 
কোনও সংবাদ রাখেন না) জুতরাৎ, তত্রত্য যাবতীয় বিষয়ে তাহারা 
সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; কিন্তু, তত্সংত্রান্ত কোনও বিষয়ে অভিপ্রায় 
প্রকাশের প্রয়োজন হইলে, সম্পূর্ণ অভিজ্ঞের ন্যায়, অসঙ্ভুচিত 
চিত্তে তাহা করিয়া থাকেন? তাঁহারা, কলিকাভার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, 
তননুদারে পল্লীগ্রামের অবস্থা অনুযান করিয়া লয়েন। এ সকল 
মহোদরেরা বলেন, এ দেশে বিস্তার সবিশেষ চচর্চ হওয়াতে, বছু- 
বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথার প্রায় নিরৃত্তি হইয়াছে । 

একথা বথার্থ বটে, বহু কাঁল ইঙ্গরেজী বিস্তার সবিশেষ অনুশীলন 
ও ইঙ্গরেজজাতির সহিত ভুয়িষ্ঠ সংর্গ দ্বারা, কলিকাতায় ও 


৬২ বহুবিবাহ । 


কলিকতা'র অব্যবহিত সন্গিছিত স্থানে কুপ্রথা ও কুসংস্কারের অনেক 
অংশে নিরৃত্তি হইয়াছে ১ কিন্তঃ তদ্্যতিরিক্ত সমস্ত স্থানে ইঙ্গরেজী 
বিস্তার তাটুশ অনুশীলন হইতেছে নাঃ ও ইঙ্গরেজজাতির সহিত 
তদ্রুপ ভূয়িষ্ঠ সংসর্গ ঘটিতেছে না) জুতরাৎ সেই সেই স্থানে কুপ্রথা 
ও কুদংস্কারের প্রাহুর্ভার তদবস্থুই রহিয়াছে ।. ফলতঃ, পল্লী গ্রামের 
অবস্থা কৌনও অংশে .কলিকাতার মত হইয়াছে, এরূপ নির্দেশ 
নিতান্ত অসঙ্গত। কার্ধ্যকারণভাবব্যবস্থার প্রৃতি দৃষ্টি করিলে, এরূপ 
সংক্ষার কদাচ উদ্ভূত হইতে পারে না। কলিকাতায় ষে কারণে যত 
কালে যে কার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে, যে সকল স্থানে যাবৎ দেই 
কারণের তত কাল সংযোগ না৷ ঘটিতেছে, তাবৎ তথায় সেই কার্ষের 
উৎপত্তি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। কলিকাতায় যত কাল 
ইঙ্গরেজী বিস্তার যেরূপ অনুশীলন ও ইঙ্গরেজজাতির সহিত যেরূপ 
ভুয়িষ্ঠ সংসর্গ হইয়াছে; পল্ীগ্রামে যাবৎ সর্বতোভাবে এরূপ না 
ঘটিতেছে, তাবৎ তথার কলিকাতার অনুরূপ ফল লাভ কোনও মতে 
সম্ভবিতে পারে না। যাহা হউক, কলিকাতার ভাবতঙ্গী; দেখিয়া! 
তদনুসারে পল্লীগ্রামের অবস্থা অনুমান করা নিতান্ত অব্যবস্থা । 
ফলকথা এই, কোনও বিষয়ে মত প্রকাশের প্রয়োজন হুইলে, 
দে বিবয়ের বিশেষজ্ঞ না হইয়া, তাহা করা পরামর্শসিত্ব নছে। 
সবিশেষ অন্ধুসন্ধীন ব্যতিরেকে, কেহ কোনও বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইতে 
পারেন না। বহুবিবাহ প্রথা বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিলে, এ 
জঘন্য ও নৃশংস প্রথার অনেক নিবৃত্তি হইয়াছে, উহা আর পূর্বের 
মত প্রবল নাই, পরপ্রভারণা যাহার উদ্দেশ্য নহে, তাদুশ ব্যদ্তি 
কদাচ এরূপ নির্দেশ করিতে পারেন না। ঈর্ধ্যার পরতন্তর, বা বিদ্বেষ- 
বুদ্ধির অধীন, অথবা কুসংস্কারবিশেবের বশবর্তর হইয়া, . প্রস্তাবিত 
কোনও বিষয়ের প্রাতিপক্ষতা করা মাত্র ষাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, তিনি 
সে বিষয়ের বিশেবজ্ঞই হউন, আর সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞই হউন, যা 


চতূর্ঘ আপত্ডি। ৬৩ 


স্বপক্ষ সমর্থনের, বা পরপক্ষ খণ্ডনের, উপযোগী জ্ঞান করিবেন, 
তাহাই সচ্ছন্দে নির্দেশ করিবেন, যাহা নির্দেশ করিতেছেন, তাহ 
সম্পূর্ণ অবাস্তব হইলেও; তাহাকেই সে বিষয়ের প্রক্কৃত অবস্থা 
বলিয়া কীর্তন করিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হইবেন না। কোনও 
ব্যক্তি, দদভিপ্রায় প্রবর্তিত হইয়া, কার্য্যবিশেষের অনুষ্ঠান করিলে, 
উত্তবিধ ব্যক্তিরা এ অনুষ্ঠানকে, অসদভিপ্রায প্রণোদিত বলিয়া, 
অন্ন স্থখে নির্দেশ করেন) কিন্তু আপনারা যে জিগীযার বশবনতী 
হইয়া, অতথ্য নির্দেশ দ্বারা, অন্যের চক্ষে ধুলিযু্ি প্রক্ষেপ 
করিতেছেন, ভা একবারও ভাবিয়া দেখেন না ॥ 


পঞ্চম আপত্তি। 


কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, বহুবিবাহ প্রথা নিকারিত হইলে, 
কায়স্থজাতির আগ্ঠরসের ব্যাঘাত ঘটিবেক। এই আপত্তি অতি ছূর্বল 
ও অকিঞ্টিৎকর। আন্তারস না হইলে, কায়স্থদিগের জাতিপাঁত ও 
ধর্মলোপ হয় না, এবং বিবাহবিষয়েও কোনও অস্মুবিধা ঘটে না। 

কায়স্থজাতি ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত) প্রথম কুলীন, দ্বিতীয় 
মৌলিক। ঘোষ, বসু, মিত্র এই তিন ঘর কুলীন কায়স্থ। মৌঁলিক 
দ্বিবিধ, সিদ্ধ ও সাধ্য । দে, দত্ত, কর, সিংহ, সেন, দাঁস, গুহ, 
পালিত এই আট ঘর নিদ্ধ মোলিক। আঁর সোম, কড্র, পাল, নাগ, 
তর্জ, বিজু, ভদ্র, রাহা, কু, সুর, চন্দ্র, নন্দী, শীল, নাথ, রক্ষিত, 
আইচ, প্রস্থাতি যে বায়ত্তর বর কায়স্থ আছেন, তাহারা সাধ্য মৌলিক। 
নাধ্য মৌলিকেরা মর্যাদা বিষয়ে সিদ্ধ মৌলিক অপেক্ষা নিকষ ॥ দিদ্ধ 
মৌলিকেরা সন্মলিক, নাধ্য মেধীলিকেরা বায়ত্তরিয়া, বলিয়! সচরাচর 
উল্লিখিত হইয়া থাকেন । 

কায়স্থজাতির বিবাহের স্থুল ব্যবস্থা! এই ১_-কুলীনের জ্ঞোষ্ঠ পুত্রকে 
কুলীনকন্যা বিবাহ করিতে হয়) মৌলিককন্তা বিবাহ করিলে, তাহার 
কুলভ্রংশ ঘটে। কিন্তু, প্রথম কুলীনকন্তা! বিবাছ করিয়া, ফৌঁলিককন্যা 
[বিবাহ করিলে, কুলের কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। কুলীনের অপর 
পুত্রের! মৌঁলিককন্তা বিবাহ করিতে পারেন, এবং সচরাঁচর তাহাই 
করিয়া থাকেন । মৌলিক মাত্রের কুলীন পাত্রে কন্াদান ও.কুলীন- 
কন্া বিবাহ করা আবশ্যক। মৌলিকে মৌলিকে আদানপ্রদান 
হইলে, জাতিপাত ও ধর্মালোপ হয় না: কিন্ত তাছশ আদান গাদন 


পঞ্চম আপতভি। ৬ 


কারীদিগকে কায়স্থদমাজে কিছু হেয় হইতে হয়। ৬৯, ৭* বৎসর 
পুর্বে মৌলিকে মোঁলিকে বিবাহ নিতান্ত বিরল ছিল না, এবং 
নিতাস্ত দৌষাবহ বলিয়াও পরিগৃহীত হইত না । 

ঘৌঁলিকেরা কুলীনের দ্বিতীয় পুক্র প্রভৃতিকে কন্াদান করিয়া 
থাকেন । কিন্তু, কতিপয় মৌলিক পরিবারের সঙ্কপ্প এই, কুলীনের 
জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কৃন্যাদান করিতে হইবেক। কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুক্র প্রথমে 
মেলিককন্যা বিবাহ করিতে পারেন ন1। কুলীনকন্যা বিবাহ দ্বারা 
ফাহার কুলরক্ষা হুইয়াছে, মোঁলিক কায়স্থ, অনেক যত্ব ও অনেক 
অর্ধব্যয় করিয়া, তীহাকে কন্যা দান করেন। কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুন্ত 
এইরূপে মোৌঁলিকগৃছে ষে দ্বিতীয় সংসার করেন, তাঁহার নাম আন্তরম ? 
আর, যে সকল মোঁলিকের গৃছে এইরূপ বিবাহ হয়, ীহাদিগকে 
আগ্তরসের ঘর বলে। 

মোঁিকেরা, আস্তারস করিয়া, অনেক যক্ে জামাঁতাকে গৃছে 
রাখেন। তাহার কারণ এই বোধ হয়, কুলীনের জ্যেষ্ঠ সন্তান পিতৃমর্যযাদ! 
প্রাপ্ত হয়। আন্ভরসপ্রিয় যোঁলিকদিগের উদ্দেশ্টা এই, তীহাদের 
দৌহিত্র সেই র্ধ্যাদার ভাজন হুইবেক। কিন্তু যে ব্যক্তির ছুই সংসার, 
তাছার কোন স্ত্রী প্রথম পুক্রবতী হইবেক, তাহার স্মিরভা নাই। পূর্ব 
পরিণীতা কুলীনকন্তার অগ্রে পুত্র জন্মিলে, আস্ভরসের উদ্দেশ্য বিফল 
হইয়া যায়। জাষাতাকে পূর্ববপরিণীতা কুলীনকন্ার নিকটে যাইতে 
না দেওয়া, সেই উদ্দেশ্যসাধনের প্রধান উপায়। এজন্য, জামাতাকে 
সতুষ্ট করিয়া গৃছে রাখা নিতাস্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। ভাদৃশ স্থলে, 
পুর্বপরিণীতা কুলীনকন্যা স্বামীর সুখ দেখিতে পান না। বস্তুতঃ 
তাদুশী কুলীনকন্যাকে, নাম যাত্রে বিবাহিতা হুইয়া, বিধবা! কন্যার 
ন্যায়, পিত্রালয়ে কালযাপন করিতে হয়। কুলীন জাযাতাকে বশে 
রাখা বিলক্ষণ ব্যয়সাধ্য ; এজন্য, যে সকল আম্ভরস্রির যৌলিকের 
অবস্থা ক্কু্ন হুইয়াছে, তীহার! নে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন 


৬৬ . বহুবিবাহ | 


না? সুতরাং, আ'দ্যরসের মুখ্য ফল লাভ তাহাদের ভাগে ঘটিয়া 
উঠে না। ঈদৃশ স্থলে, কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র, কুলীনকন্যা ও মৌঁলিক- 
কন্যা উভয়কে লইয়া, সংসারাত্র! নির্বাহ করেন । 

পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আস্ারন না করিলে, যৌঁিকের জাতি- 
পাত বা ধর্মলোপ হয় না, এবং বিবাহ বিষয়েও কিছু মাত্র অসুবিধা! 
ঘটে না। কুলীনের মধ্যম প্রভৃতি পুক্রকে কন্ঠাদান করিলেই মেঠলিকের ' 
সকল দিক রক্ষা হয়। এজন্ত, প্রায় সকল মৌঁলিকেই তাদৃশ পাত্রে 
কন্ঠাদান করিয়া থাকেন। আমি কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কন্তাঁদান 
করিয়াছি, নিরবচ্ছিন্ন এই অভিমানস্থখলোভের বশবর্তী হইয়া, কেবল 
কতিপয় মৌঁলিকপরিবার আস্যরস করেন। কিনতু, তুচ্ছ অভিমানস্থখের 
জন্য, পুর্বপরিণীতা নিরপরাধা কুলীনকন্ার সর্বনাশ করিতেছেন, 
ক্ষণ কালের জন্যেও সে বিবেচনা! করেন না। যে দেশে আপন কন্যার 
ছেতাছিত বিবেচনীর পদ্ধতি নাই, মে দেশে পরের কন্যার ছিতাছিত 
বিবেচন। স্মদুরপরাহুত ২ 

যে.স্কল আদ্যরসপ্রিয় পরিবার নিঃস্ব হইয়াছেন, এবং অর্ধ ব্যয় 
করিয়া, প্রক্কত প্রস্তাবে, আন্মরস করিতে সমর্থ নছেন ? ভাঁছাদের 
পক্ষে, আদ্যরস, অশেষ প্রকারে, বিলক্ষণ বিপদের স্বরূপ হ্ইয়া 
উঠিয়াছে। তাহাদের আন্তরিক ইচ্ছা এই, আদ্যরসপ্রথা এই দণ্ডে 
রছিত হ্ইয়া যায়। রাজশাসন্‌ দ্বারা এই কুৎসিত প্রথার উচ্ছেদ 
হইলে, তীঘাঁরা পরিত্রাণ বোধ করেন ? কিন্তু, স্বয়ং সাহস করিয়া 
পর্থপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। বদি তাহারা, আহ্ভরসে 
[বিনর্জন দরিয়া, কুলীনের দ্বিতীয় প্রভৃতি পুক্রে কন্যাদান করিতে 
আরস্ত করেন, তীছাঁদের জাতিপাঁত বা ধর্মশলোপ হইবেক না। তবে, 
ব্বাদ্ারন করিল না, অথবা করিতে পারিল না, এই বলিয়া, 
গতিবেশীরা, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া, নিন্দা! ও উপহার করিবেন ॥ 
কেবল এই নিন্দার ও এই উপছামের ভয়ে, তাহারা আদারস হইতে 


পঞ্চম আপভি। ৬? 


বিরত হুইতে পারিতেছেন না। স্পউ কথা বলিতে হইলে, আমাদের 
“দেশের লোক বড় নির্বোধ, বড় কাপুকষ। 
রাজশাসন দ্বারা বহুবিকাহপ্রথা নিবারিত হইলে, আদ্যরসের 
ব্যাঘাত খটিবেক, সন্দেহ নাই? কিন্তু, কতিপয় মৌলিকপরিবারের 
তুচ্ছ অভিমানস্মখের ব্যাঘাত ভিন্ন, কায়স্থজাতির কোনও অংশে 
কোনও অন্থুবিধ৷ বা অপকার ঘটিবেক, তাহার কোনও সস্তাবন! লক্ষিত 
বা অনুমেয় হইতেছে না। আদ্যরস, কায়স্থজাতির পক্ষে, অপরিহার্য 
ব্যবহার নহে। এই ব্যবস্থার অশেষ প্রকারে অনিষউকর ও অধর্ঘ্কর, 
তাহার সন্দেহ নাই। যখন, এই ব্যবহার রহিত হইলে, কারস্থজাতির 
অহিত, অধর্্, বা অন্যবিধ অস্থুবিধা বা অপকার ঘটিতেছে না, তখন, 
উহা বন্ছবিবাহ নিবারণের আপতিস্বরূপে উখাপিত বা পরিগৃহীত 
হওয়া কোনও মতে উচিত বা ন্যায়ান্ুগত নহে । আর, যদি রাজনিয়ম 
দ্বারা, বা অন্যবিধ কারণে, অকারণে একাধিক বিবাহ করিবার প্রথা 
রহিত হইয়া যায়, তাহা হইলেও আদ্যরসের এককালে উচ্ছেদ: ইই- 
তেছে না । কুলীনের যে সকল জ্যেষ্ঠ সন্তানের জ্্রীবিরোগ ' ঘটিবেক, 
তাহারা আদ্যরনের ঘরে দারপরিগ্রহ করিতে পারিবেন। যাহা হউক, 
এই আদ্যরসের ব্যাঘাত ঘটিবেক, অতএব বন্থবিবাহপ্রথা মিবারিত 
হওয়া উচিত নছে, ঈদ্ৃশ আপত্তি উত্থাপন করা কেবল আপনাকে' 
উপছাসাম্পদ করা মা্র। 


বষ্ঠ আপত্তি । 


কেছ কেছ আপত্তি করিতেছেন, এ দেশে বহুবিবাহ প্রথ1 প্রচলিত 
থাকাতে, অশেষবিধ অনিষ্ট ঘটিতেছে, সন্দেহ নাই ) যাহাতে তাহার 
নিবারণ হয়, সে বিষয়ে সাধ্যান্ুসারে সকলের যখোচিত যত্ন ও চেষ্টা 
কর! নিতান্ত উচিত ও আবশ্যাক। কিন্তু, বহুবিবাহ সামাজিক দোষ » 
সমাজিক দোষের সংশোধন সমাজের লোকের কার্য্যঃ সে বিষয়ে 
গবর্ণষে্টকে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া কোনও ক্রমে বিধেয় নহে । 

এই আপন্তি শুনিয়া, আমি কিয়ৎ ক্ষণ হাস্য সংবরণ করিতে পাঁরি 
নাই। আাঁষাজিক দোষের সংশোধন সমাজের লোকের কার্য্য, এ কথা 
শুনিতে আপাততঃ অত্যন্ত কর্ণস্থখকর । যদি এ দেশের লোক 
সামাজিক দোষের সংশোধনে প্রবৃত্ত ও যত্ববান্থ হয়, এবং অবশেষে 
কৃতকার্য হইতে পারে, তাহা অপেক্ষা সুখের, আব্লীদের, ও 
সৌভাগ্যের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু দেশস্থ 
লোকের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, বিবেচনাশক্তি প্রভৃতির অশেষ 
প্রকারে যে পরিচয় পাওয়া শিয়াছে, এবং অদ্যাপি পাওয় 
যাইতেছে, তাহাতে তাহারা সমাজের দৌবসংশোধনে যত্ব ও চেষ্টা 
করিবেন, এবং সেই যত্বে ও সেই চেষ্টায় ই্সিদ্ধি হইবেক, সহজে 
সে প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না। ফলতঃ কেবল আমাদের 
যত্বে ও চেষ্টায়, সমাজের সংশোধনবার্য্য সম্পন্ন হইবেক, এখনও 
এ দেশের দে দিন, দে সৌঁভাগ্যদশা উপস্থিত হয় নাই এবং 
কত কালে উপস্থিত হইবেক, দেশের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া, তাহা 


ষষ্ঠ আপতিত ॥ ৬৯ 


স্থির বলিতে পারা যায় না। বোধ হয় কখনও সে দিন, সে 
সৌঁভাগাদশা, উপস্থিত হুইবেক ন!। [ও 

সাহারা এই আপত্তি করেন, তাহার! নব্য সম্প্রদারের লোক। 
নব্য সক্্রদায়ের মধ্যে ষীহারা অপেক্ষাকৃত বয়োর্দ্ধ ও বহুদশীর্ হইয়া- 
ছেন, তীহারা, অর্ববাচীনের ন্যায়, সহসা এরূপ অসার কথা মুখ হইতে 
বিনির্গত করেন না। ইহা যথার্থ বটে; তাহারাও এক কালে অনেক 
বিষয়ে অনেক আস্ফালন করিতেন ১ সমাজের দোবমংশোধন ও 
সমাজের ক্্রীরৃদ্ধিসাধন তীহাদের জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য, এ কথা 
সর্ব ক্ষণ তীহাদের মুখে নৃত্য করিত। কিন্তু, এ সকল পর্দার 
ভাব । হীরা, পঠন্দশা সমাপন করিয়), বৈষয়িক ব্যপারে প্রবৃত্ত 
হইলেন । ক্রমে ক্রমে, পঠদ্দশার ভাবের তির্েভাব হইতে লাগ্গিল। 
অবশেষে, সামাজিক দোষের সংশোধন দূরে থাকুক, স্বয়ং সেই সমস্ত 
দোষে সম্পূর্ণ লিপ্ত হইয়া, সচ্ছন্দ চিত্তে কালযাপন করিতেছেন এখন 
ভাছারা বনুদন্শ হইয়াছেন? সমাজের দোষসংশোধন, সমাজের প্রীদ্ধি- 
সাধন, এ সকল কথা, ভ্রান্তি ক্রমেও, আর তাহাদের মুখ হইতে 
বহির্ণত হয় নাঃ বরং, এ সকল কথা গুনিলে, বা কাহাকেও এ সকল 
বিষয়ে সচেউ হইতে দেখিলে, তীহীরা উপহাস করিয়া থাকেন। 

এই সম্প্রদায়ের অপ্পবয়স্কদিগের এক্ষণে . পঠদ্বশার .ভ্কাৰ 
চলিতেছে । অপ্পবয়স্ক দলের মধ্যে, যাহারা অল্প বয়সে বিদ্যালয় 
পরিত্যাগ করেন, তাহীদেরই আল্ফালন বড়। তীহাদের ভাবভঙ্গী 
দেখিয়া, অনায়াসে লোকের এই প্রভীতি জন্মিতে পারে, তীহারা 
অমাজের দোষসংশোধনে ও শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদনে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। 
কিন্তু ভীহারা যে মুখমাত্রসার, অস্তুরে সম্পূর্ণ অসার, অনায়াসে 
নকলে তাহা বুঝিতে পারেন না। তাচুশ ব্যক্তিরাই, উন্নত ও উদ্ধত 
বাক্যে, কহিয়া থাকেন, সমাজের দোষসংশোধন সমাজের লোকের 
জার্ধা দেবিবয় গবর্ণমেণ্টকে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া বিধেয় নছে। 


রঙ 


ও বহুবিবাহ । 


- কিন্তু, সমাজের দৌবসংশৌধন কিরূপ কার্ধ্ঃ এবং কিরূপ সমাজের 
লোক, অন্তান্ীয় সাহাধ্য নিরপেক্ষ হইয়া, সমাঁজের দোষ সংশোধনে 
সমর্থ, ষাহাদের সে বোধ ও দে বিবেচনা আছে, ভীহীরা, এ দেশের 
অবস্থা দেখিয়া, কখনই সাহস করিয়া বলিতে পারেন না, আমরা 
কোনও কালে, কেবল আত্মষত্ে ও আত্মচেষ্টায়, সামাজিক দোষের 
সংশোধনে ক্কতকার্্য হইতে পারিব । আমরা অত্যন্ত কাগুকষ, অত্যন্ত 
অপদার্থ; আমাদের হতভাগা সমাজ অতিকুৎসিত দোষপরম্পরায় 
অত্যন্ত পরিপূর্ণ । এ দিকের চক্র ও দিকে গেলেও, এরপ লোকের 
ক্ষমতায় এরূপ সমাজের দৌষসংশোধন সম্পন্ন হইবার নহে। 
উল্লিখিত নব্য প্রামাণিকের! কথায় বিলক্ষণ প্রবীণ ভীহাদের যেরূপ 
বুদ্ধি, যেরূপ বিদ্যা, যেরূপ ক্ষমতা, তদপেক্ষা অনেক অধিক উচ্চ কথ! 
কিয়া থাকেন। কথা বলা যত সহজ, কার্য করা তত সহজ নহে। 

আমাদের সামাজিক দৌষের দংশোধনে প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা বিষয়ে 
ছটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে । প্রথম, ত্রান্ষণজাতির কন্ভাবিক্রয় ? 
দ্বিতীয়, কায়স্থজাতির পুত্রবিক্রয়। ত্রাঙ্মণজাতির অধিকাংশ খ্রোত্রিয় 
ও অনেক বংশজ কন্যা বিক্রয় করেন). আর, সমুদায় শ্রোত্রিয় ও 
অধিকাংশ বংশজ কন্তা। ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন । এই ক্রয়বিক্রয়, 
শান্জ অনুসারে অতি গ্ছিত কর্ণ? এবং প্রকারান্তরে বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে, অতি জঘন্য ব্যবহার । অত্রি কহিয়াছেন, 


্রয়ন্্রীতা চ য। কন্য। পত্তী সা ন বিধীয়তে । 
তশ্তাং জাতা 3 সুৃতান্তেষাৎ পিভৃপিও্ৎ ন বিদ্যতে ॥ (১) 
ক্রয় করির1 যে কন্তাকে বিবাহ করে, জে পত্বী নহে$ ভাঁহার 


গর্ভে যে সকল পুক্র জন্মে, তাহার! পিভার পিওদাঁনে অধিকারী 
নয়। 


£ ৭) ছানি লিনৈ৭ ) 
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ক্রয়ক্রীতা তু যা নীরী ন সা পত্যুভিধীয়তে। 

.ন সা দৈবে ন সা পৈত্র্য দাসীৎ তাৎ কবয়ো বিছুঃ ॥ (২) 
ক্রয় করিয়1 ঘে নারীকে বিবাহ করে, তাহাকে পত্ী বলে নাঃ 
সে দেবকার্ধে; ও পিভৃকার্ষেয বিবাহকর্তীর সহ্ধর্শ্চীরিণী হইতে 
পারে নাঃ পণ্ডিতের। তাহাকে দাঁদী বলির গ্রণনা করেন | 
শুল্কেন ষে প্রষচ্ছত্তি স্বস্থুতাৎ লৌভমোৌহিতাঃ। 
আত্মবিক্রয়িণঃ পাপা মহাকিল্ষিকারিণঃ । 

পতন্তি নরকে ঘোরে ঘ্বস্তি চাসপ্তমৎ কুলমূ (৩)॥ 
যাহারা লোভ বশতঃ পণ লইয়1 কন্যাদান করে, সেই আতত্মবিক্রী 
পাপাত্বা মহ্থাপীতককারীর ঘোর নরকে পতিত ছয় এবং উর্দধ- 
তন সাত পুকষকে নরকে নিক্ষিপ্ত করে । 

বৈকু্ঠবাসী হরিশর্্মার প্রতি ত্রদ্ধা কহিয়াছেন, 

ষঃ কন্যাবিক্রয়ং মুড়ো লোভণচ্চ কুরুতে দ্বিঙ্জ। 

স গচ্ছেন্নরকং ঘোরৎ পুরীষহুদসংজ্ঞকম্‌ ॥ 

বিক্রীতায়াশ্চ কন্যায়া ষঃ পুত্রো জায়তে দ্বিজ। 

স চাগ্ডাল ইতি জ্ঞেয়ঃ সর্ববধর্মবহিষ্কতঃ ॥ (৪) 
হে দ্বিজ, যে মূঢ় লোভ বশতঃ কন্যা! বিক্রর করে, সে পুরীষস্রদ 
নামক ঘোর নরকে যাঁয়। হে দ্বিজ্ঃ বিক্রীতা কন্যার যে পুক্তর 
জন্মে, সে চাঁশু!ল, তাঁহার কোনও ধর্মে অধিকাঁর নাই। 

দেখ ! কন্যাক্রয় করিয়া বিবাহ করা শাস্ত্র অনুসারে কত দুষ্য। 

শাস্তকারেরা তাদৃশ স্ত্রীকে প়ী বলিয়া, ও তাদৃশ স্ত্রীর গর্ভজাত 





(২) দত্তকমীমাৎসাহ্ত| 
6৩) উদ্ধাহতত্বধৃত কাশ্যিগবচন । 
(৪) ক্রিমাযোগসার 1 উনবিংশ অধ্যায়! 


৭২ বহুবিবাহ ? 


- অস্তানকে পুত্র বলিয়া, অঙ্গীকার করেন না? তীহীদের মতে তাছৃশ স্ত্রী 
দানী? তাদৃশ পুত্র সর্বর্ধস্মবহিষ্কৃত চাগ্ডাল ॥ সন্ত্রীক হুইয়া ধর্ঘকার্ষ্যের 
অনুষ্ঠান করিতে হয; কিন্তু, শাস্ত্র অনুসারে, তাদৃশ স্ত্রী ধর্শকার্ষে 
স্বামীর সহচারিণী হইতে প্রারে না। পিগুপ্রত্যাশায় লোকে পুত্র 
প্রার্থনা করে ? কিনতু, শাস্ত্র অনুসারে, তা্ুশ পুত্র পিতার পিগুদানে 
অধিকারী নহে । আর, যে ব্যক্কি অর্থলোভে কন্যা বিক্রয় করে, সে 
চির কালের জন্য নরকগ্ণামী হয় এবং পিতা পিতামহ প্রভৃতি উর্ধতন 
সাত পুকষকে নরকে নিক্ষিপ্ত করে । 

অর্থলোভে কন্তা বিক্রয় ও কন্তা ক্রয় করিয়া বিবাহ করা অভি 
জঘন্য ও ঘোরতর অধর্্বকর ব্যবহার, ইহা সকলেই স্বীকার, করিয়া 
থাকেন; ফাহারা কন্যা বিক্রয় করেন, এবং বাহার, কন্তা ক্রয় করিয়া, 
বিবাহ করেন, তীছারাও, সময়ে সময়ে, এই ক্রুয়বিক্রয় ব্যবসায়কে 
অতি স্বণিত ও জঘন্য ব্যবহার বলিয়া কীর্তন করিয়া থাঁকেন। এই 
ব্যবহার, যাহার পর নাই, অধর্্মকর ও অনিউকর, তাহাও সকলের 
বিলক্ষণ হ্ৃদয়ঙ্গম হইয়া আছে। যদি আমাদের সামাজিক দোষের 
সংশোধনে প্রবৃত্তি ও ক্ষমত! থাঁকিত, তাহা হইলে, এই কুৎনিত 
কাণ্ড এত দিন এ প্রদেশে প্রচলিত থাকিত না। 

্রান্ষণজাতির কন্তাবিক্রয় ব্যবসায় অপেক্ষা, কাযস্থজাতির পুত্র- 
বিক্রয় ব্যবসায় আরও ভয়ানক ব্যাপার । মধ্যবিধ ও হীনাবস্থ 
কায়স্থজাতির কন্তা হইলেই সর্বনাশ। কন্যার যত বয়োরৃদ্ধি হয়, 
পিতার সর্ব শরীরের শোণিত শুষ্ক হইতে থাকে । যার কন্যা, তার 
সর্বনাশ ) যার পুত্র, তার পৌঁষ মাস। বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে, 
পুত্রবান্‌ ব্যক্তি, অলঙ্কার, দানসামগ্রী প্রস্তুতি উপলক্ষে, পুত্রের এ 
মূল্য প্রার্থনা করেন, বে মধ্যবিধ ও হীনাবস্থ কায়স্থের পক্ষে কন্যাদায় 
হইতে উদ্ধার হওয়া ভূর্ঘট হয়। এ বিবয়ে বরপক্ষ এরূপ নির্লজ্জ ও 
নৃশংস ব্যবস্থার করেন, যে তাহাদের উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মে। 


ষষ্ঠ আপস । ৭৩ 


কোঁভুকের বিষয় এই, কন্ার বিবাহ দিবার সময় বাঁছারা শশব্যস্ত ও 
বিপদগ্রস্ত হয়েন পুত্রের বিবাহ দিবার সময়, তীাহাদেরই আর 
একপ্রকার ভাবভঙ্গী হয়। এইরূপে, কায়স্থেরা কন্ঠার বিবাছের সময় 
মহাবিপদ, ও পুত্রের বিবাহ্থের সময় মহোৎসব, জ্ঞান করেন। পুন্র- 
বিক্রয় ব্যবসায় যে অতি কুৎসিত কর্ম, তাহা কায়স্থ মাত্রে স্বীকার 
করিয়া থাকেন ? কিন্তু আপনার পুত্রের বিবাহের সময়, তে বোধও 
থাকে নাঃ সে রিবেচনাও থাকে না। আঁশ্চর্য্যের বিষয় এই, ষাহারা 
নিজে সুশিক্ষিত ও পুত্রকে সুশিক্ষিত করিতেছেন, এ ব্যবসায়ে 
তাহারাও নিতান্ত অপ্প নির্দর নছেন। যে বালক বিশ্ববিস্তালয়ের 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার" মুল্য অনেক) থে 
তদপেক্ষা উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার মূল্য তদপেক্ষা অনেক 
অধিক) যাহারা তদপেক্ষাও অধিকবিদ্ত হইয়াছে, তাহাঁদের সহিত 
কন্ঠার বিবাহ প্রস্তাব করা অনেকের পক্ষে অসংসাহসিক ব্যাপার । 
আর, ষদ্দি তছ্ুপরি ইউকনির্মিত বাসস্থান ও গ্রাসাচ্ছাদনের সমাবেশ 
থাকে, তাহা হইলে, সর্ধনাঁশের ব্যাপার। বিলক্ষণ সক্ষতিপন্ন না 
হুইলে, তাদৃশ স্থলে বিবাহের কথ উত্থাপনে অধিকার নাই। অধিক 
আশ্চর্যের বিষয় এই, পল্লীগ্রাম অপেক্ষা কলিকাতায় এই ব্যবসায়ের 
বিষম প্রাছুর্ভাব। জর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ত্রাক্ষণজাতির 
কন্ার মূল্য ক্রমে অপ্প হইয়া আসিতেছে, কারস্থজাতির পুত্রের মূল্য 
উত্তরোত্তর অধিক হইয়া উঠিতেছে। যদি বাজার এইরূপ থাকে, অথবা 
আরও গরম হইয়া উঠে) তাহা হইলে, মধ্যবিধ ও হীনাবস্থ কায়ন্থ- 
পরিবারের অনেক কন্তাকে, ত্রাহ্ষণজাতীয় কুলীনকন্যার ন্যায় 
অবিবাহিত অবস্থায় থাকিতে হইবেক। 

যেরপ দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়, কায়স্থ যাত্রে এ বিবয়ে 
বিলক্ষণ জালাতন হইয়াছেন । ইহা যে অতি লঙ্জাকর ও স্বণাকর 


ডি সুস্কুত্ কস্ট কী আস্ত শেক একি তিত্খ ব্রন রর 5 তা অস্ত (পন 


. ৪ বহুবিবাহ? 


একবাক্য হইয়া, যে বিষয়ে ছণা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছেন, 'তাঙ্থা 
অগ্যাপি প্রচলিত আছে কেন। যদি এ দেশের লোঁকের সামাজিক 
দোষের সংশোধনে প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা থাকিত, তাহা! হইলে, কায়স্থ- 
জাতির পুক্রবিক্রয় ব্যবহার বহু দিন পুর্ব্রে রহিত হইয়া বাইত । 

এ দেশের হিন্ছুমাজ ঈদৃশ দোবপরম্পরার পরিপূর্ণ । পূর্বোক্ত 
নব্য প্রামাণিকদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এ পর্য্যস্ত, ও্াহারা তন্মধ্যে 
কোন কোন দোষের সংশোধনে কত দিন কিরূপ যত ও চেষ্টা করিয়া" 
ছেন$ এবং তীহাদের যত্বে ও চেয় কোন কোন দোষের সংশোধন 
হইয়াছে» এক্ষণেই বা তাহারা কোন কোন দোষের সংশোধনে চেষ্টা 
ও যত্ব করিতেছেন । 

বনহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, অশেৰ প্রকারে ছিন্দুসমাজের 
অনিষ্ট খটিতেছে। সহজ সহ্ত্র বিবাছিতা নারী, যার পর নাই, 
যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন । ব্যভিচারদোষের ও জ্রণহত্যাপাপের আত 
প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। দেশের লোকের যত ও চেষ্টায় ইহার 
গ্রাতিকাঁর হওয়া কোনও মতে সস্ভাবিত নছে। সম্ভীবনা থাকিলে, 
ভদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন থাকিত না। 
এক্ষণে, বহুবিবাহ প্রথা রহিত হওয়া! আবশ্যক, এই বিবেচনা য়, রাঁজদ্বারে 
আবেদন করা উচিত; অথবা এরূপ বিষয়ে রাজদ্বারে আবেদন করা 
ভাল নয়, অতএব তাহা প্রচলিত থাকুক, এই বিবেচনায়, ক্ষাস্ত থাক! 
উচিত । এই জঘন্য ও নৃশংস প্রথা প্রচলতি থাঁকীতে, সমাজে যে 
শ্বরীয়দী অনিষউপরম্পরা ঘটিতেছে, ধাঁহারা তাহা অহরহঃ গ্রাত্যক্ষ 
করিতেছেন, এবং তাহ! প্রত্যক্ষ করিয়া, যাহাদের অন্তঃকরণ ছুঃসহ 
ছুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে, তাহাদের বিবেচনা, যে উপায়ে হউক, এ 
প্রথা রহিত হইলেই, অযাঁজের মর্ন। বস্তুতঃ, রাঁজশাসন, দ্বারা এই 
নৃশংস প্রথার উচ্ছেদ হইলে, সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অনঙ্গল ঘটিবেক, 
ভাঁহার কোনও হেতু ব! সম্ভাবনা! দেখিতে পাওরা যাঁয় না। আর, 


ষষ্ঠ আপতি ? ৭. 


বাহার তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন, তাহাদের ষে কোনও 
প্রকারে অন্যায় বা অবিবেচনার কর্ম কর! হইয়াছে, তর্ক দ্বারা তাহা 
প্রাতিপন্ন করাও নিতান্ত সহজ বোধ হর না। আমাদের ক্ষমতা শবর্ণ- 
মেণ্টের হস্তে দেওয়া উচিত নয়, এ কথা বলা বালকতা প্রদর্শন মাত্র। 
আমাদের ক্ষমতা কোথায় । ক্ষমতা থাকিলে, ঈদৃশ বিষয়ে গবর্ণমেষ্টের 
নিকটে যাওয়া কদাচ উচিত ও আবশ্যক হুইত না; আমরা নিজেই 
মমাজের দংশোষনকার্ধ্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম। ইচ্ছা নাই, চেষ্টা 
নাই, ক্ষমতা! নাই, সুতরাং সমাজের দৌফসংশৌধন করিতে পারিবেন 
নাঃ কিন্তু তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করিলে” অপমাঁনবোধ বা অর্ধদ- 
নাশজ্ঞান করিবেন, এরূপ লোকের সংখ্যা, বোধ করি, অধিক নহে £ 
এবং অধিক না ছইলেই, দেশের ও সমাজের মঙ্গল 


ঠাপ 


সপ্তম আপত্তি। 


কেহ কেছ আপত্তি করিতেছেন, ভারতবর্ষের সর্ব প্রদেশেই, হিন্দ 
মুসলমান উতয়বিধ সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে, বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত 
আছে। তন্মধ্যে, কেবল বাঙ্গালাদেশের হিন্দ্দম্প্রদায়ের লোক, এ প্রথ? 
রাহিত করিবার নিমিত্ত, আবেদন করিয়াছেন । বাক্গালাদেশ ভীরতবর্ষের 
এক অংশ মাত্র। এক অংশের এক সম্প্রদায়ের লোকের অনুরোধে, 
ভারতববীঁ় যাবতীর প্রজাকে অসন্তুষ্ট করা গবর্ণষেণ্টের উচিত নহে ॥ 

এই আপত্তি কোনও ক্রমে যুক্তিধক্ত বোধ হইতেছে না। বহুবিবাহ 
প্রথা প্রচলিত থাকাতে, বাঙ্গালাদেশে হিন্ছুসম্প্রদায়ের মধ্যে যত দোষ 
ও যত অনি ঘটিতেছে; বোধ হর, ভারতবর্ষের অন্ত অন্য অংশে 
তিত নহে, এবং বাঙ্কালাদেশের সুললমানসন্প্রদায়ের মধ্যেও, সেরূপ 
দোষ বা সেরূপ অনিষ্ট শুনিতে পাওরা যার না। সে যাহা হউক, 
বাহার! আবেদন করিরাছেন, বাঙ্গালাদেশে হিন্ছৃসন্শ্রদায়ের মধ্যে 
বহুবিবাহুনিবন্ধন যে অনিষ্ট সংঘটন হইতেছে, তাহার নিবারণ 
হয়, এই তীহাদের উদ্দেশ্ট, এই ভীহাদের প্রার্থনা ॥ এ দেশের 
মুসলমাননন্প্রাদারের লোক বহু বিবাহ করিয়া থাকেন; তীহারা 
চিরকাল সেরূপ ককন$ তাহাতে আবেদনকারীদিগের কোনও আপত্তি 
নাই, এবং তাহাদের এরূপ ইচ্ছাও নহে, এবং প্রার্থনাও নছে, ষে 
গবর্ণমেণ্ট এই উপলক্ষে মুসলমানদিগেরও বহুবিবাহের পথ কদ্ধ করিয়া 
দেন? অথবা, গবর্ণমেন্ট এক উদ্যমে ভারতবর্ষের সর্ববনাধারণ লোকের 
পঙ্ষে বিবাহ বিবয়ে ব্যবস্থা ককন, ইহাঁও তাদের অভিপ্রেত 


সপ্ত আপি । চা 


নছে। বহুবিবাহস্াত্র স্বসন্প্রদায়ের যে মহতী দুরবস্থা খটিয়াছে, 
তদর্শনে তাহারা ছুঃখিত হুইয়াছেন, এবৎ সেই ছ্রবস্থা বিমোচনের 
উপায়ান্তর না দেখিয়া, রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন) স্বস্প্রদায়ের 
দুরবস্থা বিমোচন মাত্র উহাদের উদ্দেশ্য । যদি গবর্ণমেন্ট, দয় হইয়া, 
স্ীহীদের আবেদন গ্রান্ত করিয়া, এ দেশের হিন্দুন্প্রদায়ের বিবাহ 
বিষয়ে কৌনওব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন? তাহাতে এ প্রদেশের মুলমান 
সম্প্রদায়, “ অথবা ভারতবর্ষের অন্যান্ত প্রাদেশের হিন্দু মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়, অসন্তুষ্ট হইবেন কেন। এ দেশের হিন্ছুসম্প্দায় গবর্ণ- 
মেণ্টের প্রজা । তাহাদের সমাজে কোনও বিষয় নিরতিশয় ক্লেশকর 
হইয়া ভাঁটিয়াছে। ভীহাদের যঙ্ছে ও ক্ষমতায় দে ক্লেশের নিবারণ 
হইতে পারে না) অথচ দে ক্রেশের নিবারণ হওয়। নিতান্ত আবশ্যক। 
গরজারা, নিকপার হইয়া, রাজার আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক, লহায়তা 
প্রার্থনা করিয়াছে। এমন স্থলে, প্রজার প্রার্থনা পরিপূরণ করা 
রাজার অবশ্যকর্তব্য। এক প্রদেশের প্রজাবর্ণের প্রার্থনা অনার, 
তাহাদের হিতীর্থে, কেবল সেই প্রদেশের জন্য, কোনও ব্যবস্থা বিধি- 
বদ্ধ করিলে, হর ত প্রদেশান্তরীয় প্রজারা অমন্তুট হুইবেক, এই 
আশঙ্ক। করিয়। সে বিষয়ে বৈমুখ্য অবলম্বন করা রাজধর্ঘ্ম নছে। 

এরূপ প্রবাদ আছে, ভারতবর্ষের ভূতপূর্বব গবর্ণর জেনেরেল 
যছাক্মা লার্ড বেন্টিক, অতি নৃশংস সহগমন প্রথা রহিত করিবার 
নিমিত্ত, কতসহ্কণ্পে হইয়া, প্রধান প্রধান রাজপুকষদিগকে পরামর্শ 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । তাহার! সকলেই স্পট বাক্যে কহিয়াছিলেনঃ 
এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে, ভারতবর্ষের এক প্রীস্ত হইতে অপর প্রাস্ত 
পর্যন্ত, যাবতীয় লোক যৎপরোনাস্তি অন্তু হুইবেক, এবং 
অবিলম্বে 'রাজবিদ্রোছে অভ্যুত্থান করিবেক । মহামতি মহীসত্্ গবর্ণর 
জেনেরেল, এই সকল কথা শুনিরা, ভীত বা হতোৎসাহ না হই 
কহিলেন, যদি এই প্রথ! রহিত করিয়া এক দিন আমাদের রাজ্য থাকে 


৭৮, বহুবিবাহ । 


. ভাঙা হইলেও ইঙ্গরেজজাতির নামের বার্থ গঁরব ও রাজ্যা থিকারের 
মন্পূর্ণ সার্থকতা হইবেক। তিনি, প্রজার ছুখখদর্শনে দয়ার্দরচিন্ত ও 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হুইয়া, এই মহাকার্ধ্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন । এক্ষণে 
আমরা সেই ইক্জরেজজাতির অধিকারে বাঁ করিতেছি । কিন্তু অবস্থার 
কত পরিবর্ত হুইয়াছে। যে ইঙ্গরেজজাতি স্বতঃপ্ররৃত্ত হইয়া, রাঁজ্য- 
ভ্রংশভয় অগ্রান্থ করিয়া, প্রজার ভুঃখ বিমোচন করিয়াছেন ? এক্ষণে 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হওয়া দুরে থাকুক, প্রজারা বারত্বার প্রার্থনা করিয়াও 
কৃতকার্য হইতে পারে না। হার! 

“তে কে২পি দিবসা গতাঁ৪” | 
সে এক দিন গিয়াছে । 

যাঁছা হউক, আবেদনকারীদের অভিমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলে, 
গবর্ণমেপ্ট এ প্রদেশের মুসলমান বা অন্যান্য প্রদেশের ছিন্ছু মুদলম[ন 
উভয়বিধ গঁজাবর্ণের নিকট অপরাধী হইবেন, অথবা তাহার! 
অসন্তুষ্ট হইবেক, এই তয়ে অভি ্ুত হইয়া, আবেদিত বিষয়ে বৈসুখ্য 
অবলম্বন করিবেন, এ কথা কোনও মতে শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। 
ইঙ্জরেজজাতি তভ নির্বোধ, ভত অপদার্থ ও তত কাপুকষ নছেন। 
যেরূপ শুনিতে পাই, তাহারা, রাজ্যভোগের লোভে আবু হুইয়া, 
এ দেশে অধিকার বিস্তার করেন নাই; সর্বাংশে এ দেশের শ্রীবৃদ্ধি- 
সাথনই তাহাদের রাজ্যাধিকারের প্রধান উদ্দেশ্য । 

এ স্থলে, একটি কুলীনমছিলার আক্ষেপোক্তির উল্লেখ না করিয়া, 
স্ষাস্ত থাকিতে পারিলাম না। এ কুলীনযহিল! ও হার কনিষ্ঠা 
ভগ্গিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, জ্যেষ্ঠ জিজ্ঞাসা! করিলেন, আবার 
না কি বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টা হইতেছে । আমি কহিলাম, কেবল ' 
চেষ্টা নয়, যদি তোমাদের কপালের জোর থাকে, আমরা এ বারে কৃত- 
কার্ষ্য হইতে পারিব॥ তিনি কহিলেন, যদি আর কোনও জোর না 
থাকে, তবে তোষরা কৃতকার্য; হইতে পারিবে নাঃ কুলীনের মেয়ের 


অণ্তম আপভি। ৭৯ 


নিতান্ত পোড়া কপাল $ সেই পৌড়া কপালের জোরে যত হবে" তা 
আমরা বিলক্ষণ জানি । এই বলিয়া, মৌন অবলঙ্বন পূর্বক, কিয়ৎ ক্ষণ 
ক্রোডস্থিত শিশু কন্যণটির মুখ নিরীক্ষণ করিলেন অনন্তর, সজল 
নয়নে আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, বহুবিবাহ নিবারণ হইলে, 
আমাদের আর কোনও লাভ নাই; আমরা এখনও যে স্থুখ ভোগ 
করিতেছি, তুখনও সেই স্থুখ ভোগ করিব। তবে যে হতভাগীরা 
অশ্মাদের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, যদি তাহারা আমাদের মত চিরদুঃখিনী 
মণ হয়, তাহা হইলেও আমাদের অনেক ছুঃখ নিবারণ হয়। এইরূপ 
আক্ষেপ করিয়া, সেই কুলীনমহিলা কহিলেন, সকলে বলে, এক 
স্ত্রীলোক আমাদের দেশের রাজা কিন্তু আঁমরা সে কথায় বিশ্বাস 
করি না) জ্্রীলোকের রাঁজ্যে স্ত্রীজাতির এত ছুরবস্থা হইবেক কেন ॥ 
এই কথা বলিবার সময়, তাহার জ্লীন বদনে বিষাদ ও নৈরাশ্ এরূপ 
জুস্পউ ব্যক্ত হইতে লাগিল যে আমি দেখিয়া, শোকে অভিভূত 
হুইয়া, অঞ্ বিসর্জন করিতে লাগলাম । 

হা বিধাতঃ 1 তুমি কি কুলীনকন্াদের কপাঁলে, নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশ- 
ভোগ ভিন্ন, আর কিছুই লিখিতে শিখ নাই। উল্লিখিত আক্ষেপবাক্য 
আমাদের অধীশ্বরী ককণামরী ইংলগেঙ্বরীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি 
সাঁতিশয় লঙ্জিত ও নিরতিশয় দুঃখিত হুনঃ অন্দেছ নাই। 

এই ছুই কুলীনমহিলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই ইহারা ছুপুকঘিরা 
ভঙ্গকুলীনের কন্যা এবং স্বস্কৃতভঙ্ব কুলীনের বনিতা। জ্যেষ্ঠার 
বয়ঃক্রম ২০১২১ বৎসর, কনিষ্ঠার বরঃক্রম ১৬১১৭ বৎসর | জ্যেষ্ঠার 
স্বামীর বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর, তিনি এ পর্য্যস্ত কেবল ১২ টি বিবাহ 
করিয়াছেন। কনিষ্ঠার স্বামীর বয়ঃক্রম ২৫২৬ বৎসর, তিনি 
এ পর্যাস্ত ২৫ টির অধিক বিবাহ করিতে পারেন নাই। 


উপসংহার । 


রাঁজশীসন দ্বারা বহুবিবাহ প্রথার নিবারণচেক্টা বিষয়ে, আষি যে 
সকল আপত্তি শুনিতে পাইয়াছি, উহাদের নিরাকরণে থাঁশক্তি যত্ব 
করিলাম। আমার যত্ব কত দূর সফল হইয়াছে, বলিতে পারি না? 
ছারা দয়া করিয়া এই পুস্তক পাঁঠ করিবেন, তীহীরা তাহ্থার বিবেচন! 
করিতে পারিবেন। এ বিষয়ে এতদ্বাযতিরিক্ত আরও কতিপয় আপত্তি 
উপস্থিত হইতে পারে ) সে দকলেরও উল্লেখ করা আবশ্যক । 

প্রথম £-কতকগুলি লোক বিবাহ বিবয়ে বথেচ্ছচারী ? ইচ্ছা! 
হুইলেই বিবাহ করিয়া থাকেন। এরূপ ব্যক্তি সকল নিজে সংসারের 
কর্তা, সুতরাং, বিবাহ প্রভৃতি সাংসারিক বিষয়ে অন্যদীয় ইচ্ছার 
বশবর্তী নহেন। ইহারা স্বেচ্ছা অনুসারে ২, ৩, ৪, ৫ বিবাহ করিয়া 
থাকেন। ইছারা আপত্তি করিতে পারেন, সাংসারিক বিবয়ে মনুষ্য 
মাত্রের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ও স্বেচ্ছা অঙ্ুসারে চলিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা! 
আছে? প্রতিবেশিবর্গের সে বিষয়ে কথা কহিবার বা প্রতিবন্ধক 
হইবার অধিকার নাই। ফাহাদের একাধিক বিবাহ করিতে ইচ্ছা বা 
প্রবৃতি নাই, তীহার! এক বিবাহে সন্তুষ্ট হুইয়া দংসারযাত্রা নির্বাহ 
ককন ? আমরা ভীহাদিগকে অধিক বিবাহ করিতে অনুরোধ করিব না। 
আমাদের অধিক বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে, আমরা তাহা করিব ঃ 
নে বিষয়ে ভীহারা দোবদর্শন বা আপত্তি উত্থাপন করিবেন কেন। 

দ্বিতীয় ১__পিতা মাতা পুত্রের বিবাহ দিরাছেন। বিবাহের পর, 
কন্তাপক্ষীয়দিগকে, বহুবিধ ভ্রব্যসামস্রী দিরা, মধ্যে মধ্যে জামাঁতার 


উপসহংহার। ৮১ 


তত্ত্ব করিতে হয়। তত্ব্রে সামগ্রী ইচ্ছানুরূপ ন! হইলে, জামাতৃপক্ষীয 
স্্রীলোকেরা অসম্ভৃষ্ট হুইয়া থাকেন। কোনও কোনও স্থলে, এই 
অসস্তোষ এত প্রবল ও ছুর্নিবার হইয়া উঠে যে এ উপলক্ষে পুনরায় 
পুক্রের বিবাহ দেওয়া আবশ্যক হয় । 

তৃতীয় »_কখনও কখনও, বৈবাহিকদিখের পরস্পর বিলক্ষণ 
অস্বরন ঘটিয়া উঠে। তথাবিধ স্থলেও, পিতা মাতা, বৈবাহিককুলের 
উপর আক্রোশ করিয়া, পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকেন । 

চতুর্থ )-_কোনও কোনও স্থলে, অকারণে বা অতি সামান্য কারণে» 
পুর্রবধূর উপর শীশুড়ীর উৎকট বিদ্বেষ জন্মে॥ তিনি, সেই বিদ্বে- 
বুদ্ধির বশবর্তিনী হইর়া, স্বামীকে সম্মত করিয়া, পুনরায় পুনের বিবাহ 
দেন। 

পঞ্চম ;_-অধ্ধিক অলঙ্কার দানদামগ্রী প্রস্তুতি পাওয়া যাইতেছে 
এই লোভে আক্রান্ত হইয়া, কোনও কোনও পিতা মাতা কদাকারা 
কন্যার সহিত পু্রের বিবাহ দেন। নেই স্ত্রীর উপর পুত্রের অনুরাগ 
না জশিলে, পুনরায় তাহার বিবাহ দিতে হয়। 

বষ্ঠ)-অন্য কোনও লোভ নাই, কেবল কুটুম্বিতার বড় সুখ 
হুইবেক, এ অনুরোধে, প্রিতা মাতা, পুত্রের হিতীছিত বিবেচনা না 
করিয়া, তাঁহীর বিবাহ দির থাকেন। সে স্থলেও, অবশেষে, পুনরায় 
পুত্রের বিবাহ দিবার আবশ্যকতা ঘটে। 

বদি রাজশাসন দ্বারা বহুবিবাহপ্রথা রহিত হইয়া যায়, তাহা 
হইলে, পু্রের বিবাহ বিষয়ে পিতা মাতার যে স্বেচ্ছাচার আছে, 
তাহার উচ্ছেদ হইবেক। সুতরাং, ভীহাদেরও, এই প্রথার নিবারণ 
বিষয়ে, আপাত্তি করিবার আবশ্যকতা আছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত, কোনও 
পক্ষ হইতে, তাদৃশ আপত্তি, স্পট বাক্যে, উচ্চারিত হয় নাই। 
সুতরৎ, এ সকল আপত্তির নিরাকরণে প্রত হুইবার প্রয়োজন নাই। 


ই বস্থবিবাহ! 


প্াধান উদ্দেঘাগী, কোনও কোনও পক্ষ হইতে তাহাদের উপর এই 
অপবাদ প্রবর্তিত হইতেছে যে, ভীহারা, কেবল নাষ কিনিবার জন্ত, 
দেশের অনিষ্ট সাধনে উদ্ভাত হইয়াছেন । এ বিষয়ে বক্তব্য এই ফে, 
বিংশতি সহত্ের অধিক লোক আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। 
বারা সকলে এত নির্বোধ ও অপদার্থ নছেন, বে এককালে সদন-: 
দ্বিবেচনা শুন্য হুইয়া, রুতিপয় ব্যক্তির নামক্রয়বাননা পূর্ণ করিবার 
জন্যঃ ঝ্ৰ স্ব না স্বাক্ষর করিবেন। নিঙ্গে কতিপয় স্বাক্ষরকারীর নাম 
নির্দিষ্ট হইতেছে 
বর্ঘমানাধিপতি শ্রীয়ুত মহারাজাধিরাজ মহাঁতাঁপচন্দ্র বাহাছুর 
নবদ্বীপাধিপতি শ্ীয়ুত মহারাজ সভীশচন্দ্র রায় বাহাছুর 

শরীয়ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাছুর (পাইকপাড়া) , 

ভীয়ুত রাজা দত্যশরণ ঘোষাল বাহাছুর ( ভূকৈলাদ ) 

শরীগ্ুত বারু জয়কুণ মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া) 
শ্রীধুত বাবু রাজকুষার রায় চৌধুরী (বারিপুর ) 
শ্ীবুত রাজা পুর্ণচন্্র রায় (সাওড়াপুলী ) 
শরীয়ত বানু সারদাপ্রসা্ি দায় ( চকদিখী ) 
শ্রীয়ুত বাৰু-ষজ্ঞেশ্বর সিংহ (ভাস্তাড়া) 
শ্য়ুত রায় শ্রিয়নাথ চৌঁধুরী (টাকী) 
আযুত বারু শিবনারায়ণ রায় (জাড়া) 
শয়ুত বারু শত্তুনাথ পণ্ডিত 


রী বাৰু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুত বারু রাজেন্দ্র দত্ত 
শ্ীয়ুত বারু রামগোপাল ঘোষ শ্রীযুত বাবু নসিংহ দত্ত 
শরীয়ত বাবু হীরালাল শীল শরীয়ত বারু গোবিন্দচন্দ্র সেন 
শ্রীয়ুত বাৰু শ্যামচরণ মল্লিক শরীযুত বাবু হরিমোহন দেন 
শরীয়ত বারু রাজেন্দ্র মল্লিক জ্রীয়ুত বাবু যাধবচন্দ্র মেন 


শরীযুত বাতু রামচন্দ্র ঘোবাল সত বাবু রাজেন্দ্রলাল দিদ্র 


উপসংহার । ৮৩ 


শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল ্রীয়ূত বাবু প্যারীর্টাদ মিত্র 
জ্ীযুত বাবু দ্বারকানাথ মল্লিক শরীয়ত বাৰু ছুর্গাচরণ লা 
শরীয়ত বাু কল্কিশৌর ঘোষ শ্রীুত বাবু শিবচন্দ্র দেব 
শ্রীয়ুত বাবু ঘারকানাথ মিত্র ভ্রীয়ুত বাু শ্যামাচরণ সরকার 
যত বারু দয়ালটাদ মিত্র ্ীযুত বারু কৃষ্ণদাস পাল 


এক্ষণে অনেকে বিবেচনা করিতে পারিবেন, এই সকল ব্যক্তিকে: 
তত নির্কবোধ ও অপদার্থ জ্ঞান কর! সঙ্গত কি না। বহুবিবাহপ্রথা 
নিবারণ হওয়া উচিত ও আবশ্যক, এরূপ সংশ্কীর ন! জন্মিলে, এবং 
তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করা পরামর্শসিদ্ধ বোধ ন! হইলে, ইরা 
অন্যের অনুরোধে, বা! অন্যবিধ কারণ বশতঃ, আবেদনপত্রে নাম ্থাক্ষর 
করিবার লোক নছেন। আর, বন্ৃবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, 
দেশের অনিষউসাধন হুইবেক, এ কথার অর্থগ্রহ করিতে পারা যায় না। 
বহুবিবাহপ্রথা যে, খার পর নাই, অনি্টের কারণ হইয়া উদ্িয়াছে, 
তাহা, বোধ হয, চক্ষু কর্ণ-হৃদয় বিশিউ কোনও ব্যক্তি অস্বীকার 
করিতে পারেন মা। সেই নিরতিথায় অনিউকর বিষয়ের নিবারণ 
হইলে, দেশের অনিউসাধন হইবেক, আপতিকারী মহাপুকযদের মত 
ুম্বমদশর্গ না৷ হুইলে, তাহা বিবেচনা করিয়া স্থির করা ছুরূহ। যাহা 
হউক, ইছ। নির্ভয়ে ও নিঃসংশয়ে নির্দেশ করা যাইতে পারে, যাহারা! 
বহুবিবাহপ্রথার নিবারণের জন্য রাঁজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন, 
স্ত্রীজাতভির ভুরবস্থাবিযোচন ও সমাজের দৌষনংশোথন ভিন্ন, তীহা- 
দের অন্য কোনও উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধি নাই। 


পরিশিউ 


পুস্তকের চতুর্থ প্রকরণে, বিবাহব্যবসারী ভঙ্গকুলীননিগের 
বাস, বয়স, বিবাহসংখ্যার যে পরিচর প্রদত্ত হইয়াছে, সে 
বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। তাদুশ ভঙ্গকুলীনদিগের পৈতৃক 
: বানস্থান নাই কতকগুলি পিতার মাতুলালয়ে, কতকগুলি 
নিজের মাতুলালয়ে, কতকগুলি পুত্রের মাতৃলালয়ে অবস্থিতি 
করিয়া থাকেন) আর কতকগুলি কখন কোন আলয়ে 
অবশ্থিতি করেন, তাহার স্থিরতা নাই। স্ৃতরাং, তীহাঁদের 
যে বানস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, কোনও কোনও স্থলে, তাহার 
বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হুইতে পারে। তীহাদের বযঃক্রম বিষয়ে 
বক্তব্য এই যে, এই বিষয় পাঁচ বৎসর পূর্বে সংগৃহীত 
হইয়াছিল সুতরাং, এক্ষণে তাহাদের পাঁচ বৎসর অধিক 
বয়স হইয়াছে, এবং হয় ত কেহ কেহ পঞ্চত্ প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
আর বিবাহসংখ্যা দৃষ্টি করিয়া, কেহ কেহ বলিতে পারেন, 
অধিকবয়স্কদিগের বিবাহের সৎখ্যা যেরূপ অধিক, অস্প- 
বয়স্কদিগের সেরূপ অধিক দৃষ হইতেছে না; ইহাঁতে বোঁধ 
হইতেছে, এক্ষণে বিবাহব্যবসায়ের অনেক হাঁস হইয়াছে। 
এএ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, ষাহাদের বিবাহের সংখ্যা অধিক, 
এক দিনে বা এক বৎসরে, তীহারা তত বিবাহ করেন নাই ; 
তাহাদের বিবাহের সংখ্যা ত্রমে রি প্রাপ্ত হইয়চি এল 


পরিশিষ্ট । ৮৫ 


অদ্যাঁপি বদ্ধি প্রীপ্ত হইতেছে । ভঙ্গকুলীনেরা জীবনের 
অন্তিম ক্ষণ পর্য্যন্ত বিবাহ করিয়া থাকেন 1 এই পাঁচ বুলরে, 
অপ্পবয়স্ক দলের মধ্যেই অনেকের বিবাহসংখ্য। বদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইয়াছে; এবৎ, ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাণ্ত হইয়া, অধিক বয়সে 
এক্ষণকাঁর বয়োরদ্ধ ব্যক্তিদের সমান হইবেক+ সে বিষয়ে 
কিছু মাত্র দন্দেছ নাই। অতএব, উভয় পক্ষের বিবাহ- 
অৎখ্যাগত বর্তমান বৈলক্ষণ্য দর্শনে, ভঙ্গকুলীনদিগের বিবাহ- 
ব্যবসায় আর পূর্বের মত প্রবল নাই, এরূপ দিদ্ধান্তকরা 
কোনও মতে ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারে না। 


প্রথম ক্রোড়পত্র 





অতি অপ্প দিন হুইল, শ্তীযুত ক্ষেত্রপাল স্মৃতির, শ্রীয়ুত নারায়ণ 
বেদরত্ব প্রসূতি ত্রয়োদশ ব্যক্তির স্বাক্ষরিত বহুবিবাহবিষয়ক শাস্ত্রসম্মত 
বিচার নামে এক পত্র প্রচারিত হইয়াছে। বহুবিবাহ রহিত হওয়া 
উচিত কি না এতাদ্ধিয়ক বিচার পুস্তক প্রচারিত হুইবার পরে, এ 
বিচারপত্র আমার হস্তগত হয়। বহুবিবাহ শাম্্রসম্মত ব্যবহার, তাহা 
বাহিত হওয়া কদাচ উচিত নহে ? সর্বসাধারণের নিকট ইহা প্রতিপন্ন 
করাই এই বিচারপত্র প্রগারের উদ্দেশ্য ॥ স্থাক্ষরকারী মহীশয়েরা, 
স্বপক্ষ সমর্থনের অভিপ্রীয়ে, স্তি ও পুরাণের কতিপয় বচন প্রমাণ 
রূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রমাণ এই ১-. 

১। একামূঢ়া। তু কামার্ঘমন্যাৎ বোছুৎ য ইচ্ছতি॥ 

দমর্থন্ডো বয়িত্বার্থৈত- ূ্বোচামপরাৎ' বহেৎ॥ 

মদনপারিজাতধ্নতস্মতিঃ। 
যে ব্যক্তি, এক স্ত্রী বিবাহ করিস» রতিকামনীয় অন্ত স্ত্রী বিবাহ 


করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সমর্থ হুইলে, পুর্ববপর্িণীতাকে অর্থ 
দ্বারা তুফী। করিয়া, অপর স্ত্রী বিবাঁছ করিবেন । 


২। একৈব ভার্ধ্যা স্বীকার্য্যা ধর্মকর্মোপযোণিন! | 
প্রার্থনে চাতিরাগে চ গ্রান্বানেকা অপি দ্বিজ ॥ 
্বত্তরগাহস্থাধনম প্রস্তাবে ন্ধাওুপুরাণম্‌ 
ধর্মকর্মোপষোগী বযক্তিদিখের এক ভারা স্বীকার কর! কর্তবা, 


টি ররর রা রন ররর 


বহুবিবাহ । ৮৭ 


রতিবিষয়ক সীতিশর অনুরাগ খাঁকিলে, উহার! অনেক ভার্ধযাও 

শ্ছণ করিবেন (১)! 

এই ছুই প্রমাণ দর্শনে, অনেকের অস্তঃকরণে” বহুবিবাহ শাস্ত্ানু- 
সত ব্যাবহ্গীর বলিয়া প্রতীতি জন্মিতে পারে, এজন্য এ বিষয়ে কিছু বলা 
আবশ্যক হইতেছে । বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিভ কি না এতদ্বিষয়ক 
বিগারপুস্তকে দর্শিত হইয়াছে, (২) শাস্ত্রকারেরা বিবাহ বিষয়ে চারি 
বিধি দিয়াছেন সেই চারি বিধি অনুসারে, বিবাহ ভ্রিবিধ নিত্য, 
নৈমিত্তিক, কাম্য ॥ প্রথম বিধির অনুযারী বিবাহ নিত্য বিবাহ, এই 
বিবাহ না করিলে, মনুষ্য গৃহস্থাশ্রামে অধিকারী হইতে পারে না। 
দ্বিতীয় বিবির অনুযায়ী বিবাহও নিত্য বিবাহ ঃ তাহা না করিলে, 
আশ্রমন্্ংশ নিবন্ধন পাভকগ্রস্ত হইতে হয়। তৃতীয় বিধির অনুষারী - 
বিবাহ নৈষিততিক বিবাহ? কারণ, তাহা স্ত্রীর বন্ধযাত্ব চিররোগিত্ব 
প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ করিতে হয়। চতুর্থ বিধির অনুযায়ী বিবাহ 
কাঁয্য বিকাহ। এই বিবাহ, নিত্য ও নৈমিতিক বিবাছের স্তাঁয়” 
অবশ্যকর্তৃব্য নহে, উঁছ! পুকষের সম্পূর্ণ ইচ্ছা্ীন, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে 
তাদৃশ বিবাহ করিতে পারে, এই যাত্র। পুত্রলাত ও ধর্কার্য্যসাধন 
গৃহস্থাশ্রযের উদ্দেশ্য । দারপরিগ্রহ ব্যতিরেকে এ উভর অম্পন্ত হয় 
নাঃ এ নিমিত, প্রথম বিধিতে দারপরিএছ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের | 
ছবারস্বরূপ, ও গৃহস্থাতঁম সমাধানের অপরিহার্য্য উপায়ম্বরূপ, নির্দি্ট 
হইয়াছে। গৃহস্থাশ্রম সম্পাদনকালে স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, যদি পুনরায় 

(১) শ্থৃভিরত্ব, বেদরদ্ষ শরভৃতি মহাশয়ের যেরূপ পাঠ ষরিয়াছেন ও 
যেরূপ ব্যাখা করিয্ছেন তাহাই পরিগৃহীত হইল; আমার বিবেচনায় 


দ্বিতীয় প্রমাণের প্রথমার্ধে পাঠের ব্যতিক্রম হইয়াছে? সুতরাং ব্যাখ্যারও 
ইবলক্ষণ্য ঘটিয়াছে | বোধ হয়, প্রকৃত পাঁঠ এই ৮ 


একৈব ভার্ষযা বীকার্য্যা ধর্মকর্মোপযোশ্িনী ॥ 
ধর্সকর্সের উপযোগিনী এক ভা্য1 বিবাহ করা কর্তব্য ॥ 
(২) € পৃষ্ট হইতে ১৭ পুষ্ট পর্য্যস্ত দেখ। 





৮৮ বহুবিবাহ 1? 


বিবাহ না করে, তবে সেই দারবিরহিত ব্যক্তি আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন 
পাতকগ্রস্ত হয়, এজন্য, এ অবস্থার গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে পুনরা 
দারপরিগ্রহের অবশ্থাকর্তব্যত! বোধনের নিমিত্ত, শান্সকারের' দ্বিতীয় 
বিধি প্রদান করিয়াছেন। স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব চিররোগ্িত্ব প্রভৃতি দোষ 
ঘটিলে, পুন্রলাভ ও ধর্কার্যযসাধনের বযাধাত ঘটে) এজন্য, শাস্তর- 
কারেরা, তাদৃশ স্থলে, স্্রীসত্বে পুনরায় বিবাহ করিবার তৃতীয় বিধি 
দিয়াছেন । গৃহস্থাশ্রম সমাধানের নিমিত্ত, শীক্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে 
অবর্ণা পরিণয়ের পর, যদি কোনও উৎকৃষ্ট বর্ণ যদ্চ্ছা ক্রমে বিবাঁছে 
প্রবৃত হয়, তাহার পক্ষে অসবর্ণাবিবাহে অধিকার বোধনের নিমিত্ত, 
শান্্কারেরা চতুর্থ বিধি প্রদর্শন করিয়াছেন ; এবং এই বিৰি দ্বারা 
 তাদুশ ব্যক্তির, তথাবিধ স্থলে, সবর্ণাবিবাহ এক বারে নিবিদ্ধ 
হুইয়াছে। 

স্থৃতিরত্ব, বেদরক্ব প্রভৃতি মহাশয়দিগের অবলদ্বিত প্রথম ও 
দ্বিতীয় প্রমাণে যে বিবাহের বিধি পাওয়া যাইতেছে, তাহা কাম্য 
বিবাহ কারণ, প্রথম প্রমাণে, “যে ব্যক্তি, এক স্ত্রী বিবাহ করিয়া 
রতিকাঁমনায় অন্ধ স্ত্রী:বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন”, এবৎ দ্বিতীয় 
প্রাযাণে, “রতিবিষ়ক সাতিশয় অনুরাগ থাকিলে, তীহারা অনেক 
ভার্ধ্যাও গ্রহণ করিবেন”, এইরূপে কাম্য বিবাহের স্পট পরিচয় 
প্রদত্ত হইয়াছে । রতিকামনা ও রতিবিবয়ক সাতিশয় অন্ধরাগ বশতঃ 
যে বিবাহ কর! হইবেক, তাহা কাম্য বিবাহ ব্যতিরিক্ত নামাস্তর দারা 
উল্লিখিত হইতে পারে না। মনু কাম্য বিবাহের স্থলে অসবর্ণাবিবাহের 
বিধি দিয়াছেন, এবং নেই বিবি দ্বারা, তথাবিধ স্থলে, সবর্ণাবিবাঁছ 
এক বারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। স্বতরাং, স্মৃতিরত্ব, বেদরত্ব প্রতৃতি 
মহাশয়দিগের অবলম্বিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রমাণ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন 
হইতেছে, যে ব্যক্তি, সবর্ণা বিবাহ করিয়া, রতিকামনায় পুনরায় 
বিবাহ করিতে উদ্যত হয়, সে অসবর্ণা বিবাহ করিতে পারে) নতব] 


বহুবিবাহ ৷ ৮৯ 


বচুচ্ছা ক্রমে বিবাহপ্রবৃতত ব্যক্তি, রতিকামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, 
পূর্বপরিণীতা সজাতীয়া স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় সজাতীয়া বিবাহ 
করিবেক, ইহা কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন হইতে পীরে না। যদনপারিজাত- 
সবৃত স্মভিবাক্যে ও ব্রন্দাগুপুরাণবচনে সামান্য আকারে কাম্য বিবাহের 
বিধি আছে, তাদৃশবিবাহাঁকাজ্কী ব্যক্তি সবর্ণ। বা অসবর্ণা বিবাহ 
করিবেক, তাহার কোনও নির্দেশ নাই। মনু কাথ্য বিবাহের বিষি দিয়া- 
ছেন, এবং ভাদৃশবিবাহাকাজ্জী ব্যক্তি অনবর্ণ! বিবাহ করিবেক, স্প্টা- 
ক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন । এমন স্থলে, মনুবাঁক্যের সহিত একবাক্যতা 
জম্পীদন করিয়া, উল্লিখিত স্থৃতিবাক্য ও পুরাণবাক্যকে অসবর্ণা- 
বিবাহবিষয়ক বলিয়া ব্যবস্থা করাই প্রকৃত শান্তার্থ, সে বিষয়ে কোনও 
অংশে কিছু মাত্র সংশয় বা আপত্তি হইতে পারে না। অতএব, এ 
ছুই প্রযাঁণ অবলম্বন করিয়া, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ কাও শান্সসগ্মত 
ব্যবহার, ই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত নিষ্কল প্রয়ান মাত্র। 

স্মৃতিরত্ব, বের প্রস্ৃতি যহাশয়দিগের অবলম্বিত তৃতীয়, চতুরব” 
পঞ্চঘ, অয, নবম ও দশম প্রমাণ অসবর্ণাবিবাহবিষয়ক বচন ॥ 
অনবর্ণাবিবাহ ব্যবহার বহু কাল রহিত হইয়াছে; সুতরাং, এ স্থলে, 
সে বিষয়ে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তাহাদের অবলম্বিত 
অবশিউ প্রমাণে এক ব্যক্তির অনেক স্ত্রী বিদ্যযান থাকার উল্লেখ 
“আছে; কিন্তু উহা দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাও শীস্রস'্মত বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইতে পারে না। এ সকল প্রমাণ সর্বাংশে পরস্পর এত 
অনুরূপ যে একটি প্রদর্শিত হুইলেই, সকলগুলি প্রদর্শিত করা 
হুইবেক$ এজন, এ স্থলে একটি মাত্র উদ্ধৃত হইতেছে ০-- 

৭। সর্ববাসামেকপত্রীনীমেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ। 

সর্বাস্তান্তডেন পুন্রেণ প্রাহ পুন্রবতীর্মনুঃ ॥ মনুঃ 


. সজাতীয়। বন্ছু স্ত্রীর মধ্যে যদি একটি স্ত্রী পুভ্রবতী হয় ? তবে দেই 


4 রি বকর রোলার রুকন 


৯ঞ্ত বহুবিবাহ । 


এই মন্তুবচনে, অথবা এতদনরূপ অন্তান্ত মুনিবচনে, এবপ কিছুই 
নির্দিষ্ট নাই ষে তদ্ৰারা, শ্াস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ব্যতিরেকে, লোকের ইচ্ছা- 
দ্বীন বনুভার্ধ্যাবিবাহ প্রতিপন্ন হইতে পারে । উল্লিখিত বচনসমূছে যে 
বনুভার্ধ্যাবিবান্থের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, ভাহা অধিবেদনের 
নির্দিউ নিমিত্ত নিবন্ধন+ ভাহীর লন্দেহ নাই (৩)। ফলকথা এই, যখন 
শান্্কীরেরা। কাম্য বিবাছের স্থলে, কেবল অপর্ণাবিবাছের বিধি দিয়া- 
ছেন, যখন এ বিধি দ্বারা, পুর্বরপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, বদৃচ্ছা ক্রমে 
সবর্ণাবিবাহ সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে, যখন উল্লিখিত বহুবিবাহ 
সকল অধিবেদনের নির্দিষ্ট নিমিত্ত বশতঃ ঘটা সম্পুর্ণ সম্ভব হইতেছে, 
তখন যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা শীশ্রকারদিগের অনুমোদিত 
_. ক্কার্যয, ইহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। বস্তুতঃ, বদৃচ্ছা- 
প্রবৃত্ত বহুবিবাহুকাও্ড শাস্্রানুষত ব্যবহীর নহে। আর, তাদুশ বন্ছ- 
বিবাহুকাওড ন্ায়ানুগত ব্যবস্থার কি না, সে বিষয়ে কিছু বলা নিতীস্ত 
নিষ্পুয়োজন। বহুবিবাহ যে অতিজঘন্য, অতিন্বশংস ব্যবহার, কৌনও 
মতে ন্যায়ানুগত নহে, তাহা, ষাহাদের লামান্তরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনা 
আছে, তাহারাও অনায়াসে বুঝিতে পারেন । ফলতঃ, যে মহাপুকষেরা 
স্বয়ং বহুবিবাহপাপে লিপ্ত, ত্ধ্যতিরিক্ত কোনও ব্যক্তি বহুবিবাহ ব্যব- 
হারের রক্ষা বিষয়ে চেষ্টা করিতে পারেন, অথবা অন্ত কেহ বহুবিবাহ প্রথা 
নিবারণের উদ্োগ করিলে, হুঃখিত হইতে পারেন, কিংবা ভাঁহা নিবা- 
'রিত হইলে, লোকের ধর্মালোপ বা দেশের সর্বনাশ হইল মনে ভাবিতে 
পারেন, এত দিন আমার সেরূপ বোধ ছিল না। বলিতে কি, স্মৃতিরত্ব, 
বেদরত্ব প্রভৃতি মহ্থাশয়দিগের অধ্যবসায় দর্শনে আমি বিস্ময়াপন্ন 
হুইয়াছি। বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া, তীহারা 





(৩) বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি নঃ এতদ্বিষয়ক বিচার পুস্তকের 


বহুবিবাহ | ৯১ 


সাতিশয় দুঃখিত ও বিলক্ষণ কুপিত হইয়াছেন, এবৎ ধর্মরক্ষিনী সভার 
অধ্যক্ষেরা এ বিষয়ে চে্টা করিতেছেন বলিয়া, তাহাদের প্রতি স্বেচ্ছা 
চারী, শাস্্ানভিজ্ঞ, কুটিলমতি, অপরিণাযদর্শী প্রতৃতি কটুক্তি 
প্রয়োগ করিয়াছেন । আমার বোঁধে, এ ভাবে এ বিচারপত্র প্রচার 
করা স্মৃতিরত্র, বেদরক্র প্রভৃতি মহা'শ়দিগের পক্ষে বোধের কার্য্য 
হয় নাই। 

. অনেকের মুখে শুনিতে পাই, তাহারা কলিকাতাস্থ রাজকীয় 
সংস্কৃতবিষ্তালয়ে ব্যাকরণশান্ত্রের অধ্যাপক শ্রীুত তারানাথ তর্ক- 
বাঁচল্পতি ভর্টাচার্ধ্য মহাশরের পরামর্শে, সঙ্থায়তার় ও উত্তেজনায় 
বন্থবিবাহবিষয়ক শীল্রসগ্মত বিচারপাত্র প্রচার করিয়াছেন । কিন্তু সহসা 
এ বিষয়ে বিশ্বীন করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। তর্কবাচম্পতি মহাশর 
এত অনভিজ্ঞ নহেন যে, এরূপ অসমীচীন আচরণে দুষিত হইবেন 
পাঁচ বৎসর পূর্বে, যখন বহুবিবাহ প্রথার নিবারণ প্রার্থনায়, রাজদ্বারে 
আবেদন করা হয়) সে সময়ে ভিনি এ বিষয়ে বিলঙগণণ অনুরাগী 
ছিলেন, এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইরা, নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎনাহ সহকারে, 
আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিরাছেন। এক্ষণে তিনিই আবার 
বহুবিবাহের রক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়া, এই লজ্জাকাঁর, স্বণীকর, নর্থ- 
কর, অধর্মকর ব্যবহারকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস ' 
পাইবেন, ইহা সম্ভব বৌধ হয় না। 


শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শৃন্মা 
কাশীপুর ৷ 


২৪এ শ্রাবণ | সংবশ ১৯২৮! 


দ্বিতীয় ক্রোড়পত্র । 


আমার দৃঢ় সংক্ষার এই, এ দেশে যে বহুবিবাঁছপ্রথা প্রচলিত 
আছে? তাহা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্তব্যবহীরযুলক, শাস্ত্রান্্মত ব্যবহার নছে। 
তদনুসারে, বহুবিবাহ রছিত হুওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচাঁর- 
পুস্তকে তাছশ বিবাহকাণও্ড শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। 
কিন্তু কলিকাতাস্থ সংস্ষকুতকালেজে ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক ক্তীয়ুত 
তারানাধ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের ও কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত 
ঘ্বারকাঁনাথ বিস্তাভূষণ মহাশয়ের মতে তারদৃশ বহুবিবাঘব্যবহা'র 
শাস্তান্ূমত কার্য্য । ইহারা এ বিষয়ে স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রচার 
করিয়াছেন। তর্কবাচ্পতি মহাশয় ও বিস্তাভূষণ মহাশয় উভয়েই 
প্রনি্ধ পত্ডিত। ঈদৃশ পণ্ডিতয়ের বিপরীত ব্যবস্থা দর্শনে, লোকের 
অস্তঃকরণে যছৃচ্ছাপ্রব্ত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাল্তান্ুমত ব্যাবহার বলিয়া 
প্রভীতি জন্মিতে পারে, এজন্য, এ বিষয়ের আলোচনা করা 
আবশ্যক। 

প্রথমত শ্রীয়ুত তারানাথ তর্কবাঁচস্পতি মহাশয়ের বনুবিবাহ- 
বিষয়ক অভিপ্রায় উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে 

«সম্প্রতি কল্যাণভাঁজন শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বি্তাসাগর ভরীচার্য্য 
মহোদয় বুবিবাহবিষরক যে একখানি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহার উপসংহারে লিখিত আছে “অনেকের মুখে শুনিতে পাই, 
ভীহারা কলিকাতাস্থ রাঁজকীয় সংস্কতবিষ্ঠালয়ে ব্যাকরণশীস্ত্রের 
অধ্যাপক শ্রীযুত তারানাথ তর্কবচম্পাতি ভট্টাচার্ধ্য মহাঁশরের পরামর্শে, 
সহারতার ও উত্তেজনার বুধিবাহবিষয়ক শাজ্্সম্মভ বিচারপত্র প্রচার 
করিয়াছেন কিন্ত সহম। এ বিধরে বিশ্বাস করিতে প্রব্কতি হইতেছে 
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ন11)» বিষ্তাসাগ্ধর ভষ্টাচার্ধ্ের সহিত আমার ঘষে প্রকার চিরপ্রণর, 
আত্মীরতা ও সত্বন্ধ আছে তাঁস্থীতে পরসুখে অবণ মাত্রেই উদ প্রচার ন 
করিয়া! আমকে জিজ্ঞাস। কর! উচিত ছিল | এককাঁলে শোন কথা প্রচার 
কর? বিস্তাাশরমদৃশ ব্যক্তির উপযুক্ত ও কর্তব্য হয় না| তিনি কি জাঁনেন 
ন1 যে তীহার কথীর মূল্য কত? যাহ! হউক বিষ্ভাসাথরের হঠকাক্িতা- 
দর্শনে আমি বিস্মিত ও আন্তরিক ভুঃখিত হইয়াছি। ফলতঃ বিদ্যাসাগর 
মিথ্যাবাদী লেখক দ্বারা বঞ্চিত ও মোহিত হুইক্াছেন। আমি উক্ত বিষয়ে 
পরামর্শ, সঙ্ছায়তা ও উত্তেজনা কিছুই করি নাঁই। তবে প্রার একমাস 
গাঁত হইল, সনাভনধর্শরক্ষিণীসভা পরিত্যাথ করিবার করেকটা কারণ 
মধ্যে বহুবিবাহ শীল্্রসম্মত ইহার প্রামাণ্যার্থে একটী বচন উদ্ধৃত করির়া 
লিখিয়াভিলীম, যে বহুবিবাহ শীস্্সম্মত বিষয়, তাঁহার রহিতকরণ- 
বিষয়ে ধর্মসভার হল্তক্ষেপ করী অন্তার, তাঁহাঁতেই বদি বিষ্াপাথীরের ' 
নিকটে কেহ জঙ্থায়তা কর কহির থাকে বলিতে পাঁরি না। কিন্তু 
সম্পাদক মহাশয়! বন্ুবিবাছ যে শীস্সম্মত ইহা? আমীর চিরসিদ্ধান্ত 
আঁছে এবৎ বরাবর কহিয়) আসিতেছি এবং এক্ষণেও কহিতেছি যে, 
বৃবিবাহ সর্বদেশপ্রচলিত, সর্বশাস্ত্রসম্মত ও চিরপ্রচলিত» তদ্িষয়ে 
বিষ্াসাধরের ষতের সহিত আশার মতের এঁক্য না হওয়ায় হুঃখিত 
হইলাম | তিনি বহুবিবাঁছের অশীক্দ্ রত! প্রতিপাদনার্ঘে বেরূপ শাস্ত্রের 
অভিনব অর্থ ও যুক্তির উদ্ভাবন করিরাছেন, অবশ্ঠ বুদ্ধির প্রশৎস! 
করিতে হয় ; কিন্তু বিবেচনা করির] দেখিলে এ অর্থ ওষুক্তি শীস্ত্ান্ব- 
মোদ্দিত ব। সঙ্গত বলিয়! বোঁধ হয় না/ এস্থলে ইহা বক্তব্য বে* বনু" 
বিবাহ শীন্ত্রনন্মত হইলেও ভঙ্গকুলীন ব্রাক্গণদিঞের মধ্যে যে প্রণালীতে 
উহ্থা সম্পন্ন হইয়া! আনিসতেছিল এবং কতক পরিমাণে এপর্ধান্ত প্রচলিত 
আছে তাঁহ। অত্যন্ত স্বণাকর লজ্জাকর ও নুশংস, ইহা বিলক্ষণ আমার 
অন্তরে জাগরক আঁছে এবং উহার নিবারণ হয় ইহাতে আমীর আন্তরিক 
ইস্ছা। ছিল এবং আছে। অধিক কি এই জন্ত ৫1 ৬ বৎসর গত হইল 
« তথ্কালে উপার্লান্তর নাই বিবেচন করিয়া সামাজিক বিষয় হইলেও” 
নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে ম্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়! এ বিষয়ের 
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করিয়া তদ্দিষর অম্পাদনার্থ বিশেষ উদ্ভোগী ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে 
দেখিতেছি, বিষ্যাচ্চার প্রভাবে বা যে কারণে হউক এ কুৎ্নিত বন্থ- 
খিবাহপ্রণালী অনেক পরিমাণে স্থান হইরাছে। আমার বোধ হয় 
অস্পকাল মধ্যে উহ! এককালে অন্তর্থিতি হুইবে অতএব ভজ্ঞন্ত আর 
আইনের আবশ্যকতা নাই | সকল সময়ে সকল আইন আবশ্যক হর ন1। 
এই নিমিতই ব্যবস্থাপক সমাজ হইতে বর্ষে বর্ষে আইন পরিবর্তিত হয়। 
জীভারানাথ তর্কবাঁতস্পাতি। (১)৮ 
এস্থলে, তর্কবাচল্পতি মহাশয়, বহুবিবাহ শশাস্রম্মসত ব্যবহার 
বলিয়া তাহার চিরসিদ্ধান্ত আছে, এই মাত্র নির্দেশ করিয়াছেন; দেই 
সিদ্ধান্তকে প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করেন নাই। গত ১৬ই শ্রাবণ 
তিনি ধর্মরিক্ষিণী সভায় যে পত্র লিখিরাছিলেন, তাহীতে শান্তর ও 
যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। উল্লিখিত পত্রের ততসংক্রান্ত অংশ এই, 
“একা মু! তু কামার্থমন্তাৎ বোটুং য ইচ্ছতি | 
অমর্থভ্ডোৌষরিত্বার্থৈঃ পুর্ব্বোটামপর1ৎ বহেৎ ॥ 
এই মদনপাঁরিজাত্ধত স্ৃতিবাক্য দ্বারা নিণীতি আছে যে, ষে ব্যক্তি 
এক ্্রী বিবাহ করিয়া কামার্থে অন্ত বিবাহ্ছ করিতে ইচ্ছা! করে এ 
ব্যক্তি সমর্থ হইলে অর্থ দ্বার পুরর্বপরিশীতাকে তু! করিয়! অপর স্ত্রীকে 
বিবাহ করিবে । এইমত শীস্্ খাকায় এবং দক্ষপ্রজাপতির কন্ঠাণ 
ধর্ম গুঁভূতি মহা ত্ব।(গণ এককালে বিবাহ কর, যাঁজ্ঞবঙ্ক্য প্রদ্ভৃতি মুনিখীণ 
এবং দশরথ যুধিঠিরাদি রাঁজগ্ণ এমত আচার করিয়াছিলেন তাহ] বেদ 
ও পুরাণে স্ুপ্রসিদ্ধ আছে এ মত অবিশীত শিক্টী চারপরম্পরা নুমোদিত 
বছবিবাহ শাস্স্রসম্মত তাহ? অবধ্ধত হইয়াছে এবং এতদ্দেশীয় কুলীন 
বা অন্য মহাত্বাণ এব অন্যান্ত বহুদেশীর হিন্দুনমাঁজগণে এই আচার 
প্রচলিত আছে তাঁহ। নিবারণার্থে একটী ব্যবস্থা করণ হুইয়াছে।” 
তর্কবাচস্পতি মহাঁশরকে অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হইবেক, মদন- 
পারিজাতদ্ৃত স্বতিবাক্যে যে বিবাহের বিধি দু হইতেছে, ভাঙা কাম্য 
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বিবাহ। মনু কাম্য বিবাহ স্থলে অসবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন; 
এ বিধি দ্বারা তথাবিধ স্থলে সবর্ণাবিবাহ একবাঁরে নিষিদ্ধ হইয়াছে। 
স্থতরাৎ, মদনপারিজাতগ্ৃত স্থৃতিবাক্য দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, 
থে ব্যক্তি, বখাবিধি সবর্ণাবিবাহ করিয়া, বদৃচ্ছা ক্রমে পুনরায় বিবাহ 
করিতে উদ্ভত হয়, সে অপবর্ণা বিবাহ করিতে পারে নতুবা, বদুচ্ছা 
ক্রমে বিবাহপ্রবত্ত ব্যক্তি, রতিকামনা পুর্ণ করিবার নিমিত্ত, পূর্ব 
পরিণীত৷ সজগাতীয়! স্ত্রীর জীবদ্বশীয়, পুনরায় সজাতীয়া বিবাছ 
করিবেক, ইচ্ছা কোনও যতে প্রতিপন্ন হইতে পাঁরে না। মদনপাঁরি- 
জাতধুত স্মৃতিবাক্যে সামান্য আকারে কাম্য বিবাহের বিধি আছেঃ 
তাদুশ বিবাহাকাঙ্জী ব্যক্তি সবর্ণা বা অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, তাহার 
কোনও উল্লেখ নাই। মনু কাম্য বিবাহের বিধি দিয়াছেন, এবং 
তাদশ বিবাহাকাঁজ্ষী ব্যক্তি অসবণা বিবাহ করিবেক, স্পন্টাক্ষরে 
নির্দেশ করিয়াছেন। এমন স্থলে, মন্ুবাক্যের সহিত একবাক্যতা! 
সম্পাদন করিয়া, মদনপারিজাতথত স্মৃতিবাক্যকে অসবর্ণাবিবাহবিষয়ক 
বলিয়! ব্যবস্থা করাই প্রত শাস্ত্ার্থ সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয়.বা 
আপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং, মদনপারিজাতন্ৃত স্থৃতিবাক্য দ্বারা 
তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের অভিমত যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ ব্যবহারের 
শান্ত্রীয়তা কৌনও মতে প্রতিপন্ন হইতেছে না। 

যদৃচ্ছাপ্রারৃতত বহুবিবাহের কর্তব্যতা বিষয়ে শান্ত রূপ প্রমাণ প্রদর্শন 
করিয়া, অবিশীত শিষ্টাচার রূপ প্রমাণ দ্বারা তাহার পৌষকতা৷ করিবার 
জন্য, তর্কবাচস্পতি মহাশয় দেবগণ, খবিগণ, ও পুর্্বকালীন রাজগণের 
আচারের উল্লেখ করিয়াছেন । অতএব, কিরূপ আচার প্রমাণ বলিয়া! 
পরিগ্ৃহীত হওয়া উচিত, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক । 

মন্ধু কহিয়াছেন, 

আঁচারঃ পরমো ধর্মঃ শত্যুক্তঃ স্মার্ত এব চ1১1১০৯। 
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- শাম্্কারদিগের অভিপ্রায় এই, যে আচার বেদ ও স্ম্াতির বিধি 
অনুযায়ী, তাহাই পরম ধর্ম.) লোকে তাদৃশ আচারেরই অনুষ্ঠান 
করিবেকঃ তত্যতিরিক্ত অর্থাৎ বেদবিকদ্ধ বা স্মৃতিবিকদ্ধ আচার 
আদরণীর ও অনুসরণীয় নহে। ঈদূশ আচারের অন্ুরণ করিলে, 
প্রত্যবারগ্রস্ত হইতে হয়। অনেকে, শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ প্রতিপালনে 
অসমর্থ হুইয়া, অবৈধ আচরণে দুষিত হইয়া থাকেন। এ কালে 
যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্ব কালেও সেইরূপ ছিল; অর্থাৎ 
পুর্র্ব কালেও অনেকে, শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ প্রতিপালনে অসমর্থ 
হইয়া, অবৈধ আচরণে দুষিত হইতেন । তবে, পূর্ববকালীন লোকের! 
তেজীয়ান্‌ ছিলেন, এজন্য অবৈধ আচরণ নিমিত্ত প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতেন 
" না। তীছারা অধিকতর শীস্রজ্ত ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন, স্তৃতরাৎ 
তীহাদের আচার সর্কবাংশে নির্দোষ, তাহার অনুসরণে দোষল্পর্শ 
হুইতে পারে না, এরূপ ভাবিয়া, অর্থাৎ পুর্বকাঁলীন লোকের আঁচার 
মাত্রই সদাচার এই বিবেচনা করিয়া, তদনুসারে চলা উচিত নয়। 
তাহাদের যে আচার শান্রনিষিদ্ধ, তাহ! অনুসরণীয় নছে। . তাছার 
অনুসরণ করিলে, সাধাঁরগ লোকের অধঃপাত অবধারিত ॥ 

আপত্তম্ব কহিয়াছেন, 

দৃষ্টো ধর্মব্যতিক্রমঃ নাহসঞ্চ পূর্বষাম্‌। ৮। 

তেষাৎ তেজোবিশেষেণ প্রত্যবায়ো! ন বিদ্যতে। ৯। 

তদস্থীক্ষ্য প্রযুগ্জানঃ সীদত্যবর$ | ১০। (১) 

পুর্ব্বকালীন লোকদিখের ধর্মলউ্বন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে 

পাওয়া ধার। ভীহার1 তেজীক্লান্‌, তাহাতে তাহাদের প্রত্যবার 


নাই। সাধারণ লোকে, তদীর আচরণ দর্শনে তদনুবর্তাঁ হইয়া 
চলিলে, এককালে উৎসন্ন হয়। 





বহুবিবাহ । ৯% 


অতএব ইহা! অবধারিত হুইতেছে, বেদ ও স্মৃতির বিবি অনুযায়ী 
আচারই সাধারণ লোকের অনুসরণীয়, বেদ ও স্থৃতির বিকদ্ধ আচার 
অনুসরণীয় নহে। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক . 
বিচারপুস্তকে যেরূপ দর্শিত হুইয়াছে, তদনুসারে, শীস্তরনির্দিউ নিহিত 
ব্যতিরেকে, যদৃচ্ছ' ক্রমে বিবাহ করা স্বৃতিবিকদ্ধ আচাঁর। অতএব, 
যদিও ধর্মপ্রতৃতি দেবগণ, যাজ্ঞবলকয প্রভৃতি মুনিগণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি 
রাজগণ যদৃচ্ছা। ক্রমে একাধিক বিবাহ করিয়া থাকেন, সাধারণ লোকের 
সে বিষয়ে তদীর দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইরা চল! কদাঁচ উচিত নহে। 
এমন স্থলে, দেবগণ, খবিগণ ও পূর্ব্কালীন রাঁজগণের যদুচ্ছা প্রবৃত্ত 
বন্ছবিবাছ ব্যবহার, সাধারণ লোকের পক্ষে, আদর্শ স্বরূপে প্রবর্তিত 
করা বহুজ্ঞ পণ্ডিতের কর্তব্য নয়। বেদব্যাখ্যাভা মাধবাচার্যয শি্টাচারের 
প্রামাণ্য বিষয়ে যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে । 


যো মাতৃলবিবাহাদৌ শিষ্টাচার স মা নবা। 

ইতরাচারবন্বাত্বমমাত্বং স্মার্ভবাধনাৎ ॥ ১৭ ॥ 

স্মৃতিমুলো হি অর্ধত্র শিষ্টাচারজ্ততোইত্র চ। 

অনুমেয় স্থৃতিং স্্বত্যা বাধ্যা প্রত্যক্ষয়। তু সা 7১৮ (২) 
মাতুলকন্তাবিবাঁছ প্রভৃতি বিষয়ে যে শিষ্টাচার দেখিতে পাঁওয়। 
যায়ঃ তাহার প্রামাণ্য আছে কি ন1। অন্তান্ত শিকীচারের স্তায়, 
এ সকল শিষ্টাচারের প্রামাণ্য খাঁকী সন্তব ; কিন্ত শ্মতিবিকদ্ধ 
বলিয়া উহাদের প্রামাণ্য-নাই | শিাচার মাত্রই স্থতিমূলক ; 
এক্তন্ত এস্থলে শিষ্টাচার দ্বার! স্মৃতির অনুমান করিতে হুইবেক £ 
কিন্ত অনুমানসিন্ধ স্বৃতি প্রত্যক্ষাদ্ধ স্মৃতি দ্বার বাধিত হইয়! 
থাকে) 

ভদ্রেসমাজে যে ব্যবহার প্রচলিত থাকে, উহাকে শিষ্টাচার বলে। 





(২) জৈমিনীয় ন্যাযমালাবিস্তর» প্রথম অধ্যায়, ভূতীয় পাঁদ, পঞ্চম 


খাও ) এ 


৯৮ বহুবিবাহ] 


শাম্রকারেরা সেই শিষ্টাচারকে, বেদ ও স্থির ন্তায়, ধরব বিষয়ে 
প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত করিয়াছেন। সমুদয় শিষ্টাচার স্ত্ৃতিমূলক, 
অর্থাৎ শিষ্টাচার দেখিলেই বোধ করিতে হইবেক, উহা স্মৃতির বিধি 
অনুসারে প্রবর্তিত হইয়াছে । শিষ্টাচার দ্বিবিধ, প্রত্যক্ষসিদ্বস্ৃতি- 
মূলক ও অনুমানসিদ্ধস্মৃতিমূুলক । যেখানে দেশবিশেষে কোনও 
শিষ্টাচার প্রচলিত আছে, এবং স্মৃতিশাস্ত্রে তাহার মুলীভূত স্বৃতিও 
দেখিতে পাওয়া যায়? সেখানে এ শিটাচার প্রত্্সদব্থৃতিসূলক ॥ 
আর, যেখানে কোনও শিষ্টাচার প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহার 
মূলীভূত স্মৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না, তথার এ শিষ্টাচার দর্শনে 
এই অনুমান করিতে হয়, এ শিক্টাচারের মূলীতুত স্মৃতি ছিল, কাল 
 ক্ষমে তাহা লোপ প্রাপ্ত হইরাছে; এইরূপ শিটাগার অনুযান- 
নিদ্বস্মৃতিমূলক। প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতি অনুযানসিদ্ধ স্থৃতির বাধক 
অর্থাৎ যেখানে দেশবিশেষে কোনও শিষ্টাচার দুটি হইতেছে ?ি 

স্বৃতিশান্ত্রে এ শি্টাচারমুলক ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তথায় 
পত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতির বিকন্ধ বলিয়া এ শিষ্টাচারের প্রামাণ্য 
নাই। কোনও কোনও দক্ষিণদেশে ভদ্রসমাঁজে মাতুলকন্যাপরিণয়ের 
ব্যবহার আছে; সুতরাং, মাতুলকন্তাপরিণর সেই নেই দেশের 
শিষ্টাচার । কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রে মাতুকন্াপরিণয় সর্ববতোভাবে নিষিদ্ধ 
হুইয়াছেঃ এজন্য এ শিষ্টাচার প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতির বিকদ্ধ। প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধ স্মৃতির বিকন্ধ শিষ্টাচার অনযানসিদ্ধ স্মৃতি দ্বারা প্রাণ বলিয়া 
প্রতিপন্ন ও পরিগৃহীত হইতে পারে না । অতএব, মাতুলকগ্ঠাপরিণর- 
রূপ শিষ্টাচারের প্রামাণ্য নাই। সেইক্সপ, এতদ্দেশীয় যদৃচ্ছা প্রবৃত্ত 
বহুবিবাহ ব্যবহার শিষ্টাচার বটে, কিন্তু উহ প্রত্যক্ষসিন্ধ স্ম্াতির 
বিকদ্ধ, সুতরাং উহা অবিগীতশিষ্টাগারশববাচ্য অথবা ধর্্ বিবয়ে 
ধ্রযাঁণ বলিয়া প্রবর্তিত ও পরিগৃহীত হওয়া উচিত নহে । দেবগণের 


সহ তা িনিলা ব্যারাজ ররর 


বন্থবিবাঁহ। ৯৯ 


পরিগনিত ও ধর্ম বিষয়ে গ্রামাণ বলিয়! পরিগৃহী হইলে, কন্ঠাগমন, 
গুকপত্ধীহরণ, যাতুলকন্তাঁপরিণয়, পঁঁচ জনের একক্ত্রীবিবাহ প্রভৃতি 
ব্যবস্থার প্রচলিত হইতে পারিবেক। 

অতএব, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত স্মৃতিবাক্য ও 
উল্লিখিত শিষ্টাচার দ্বারা বদস্ছাপ্ররৃত্ত বহুবিবাহব্যবহ্থার শান্ত্রস্মত 
ৰলিয়া কোনও* মতে প্রতিপন্ন হইতেছে না। যদি ইহা! অপেক্ষা 
বলবত্তর গ্র্াণাস্তুর না থাকে, তাহা হইলে তাহার চিরসিদ্ধান্ত অভ্রাস্ত 
হইতেছে না। ফলকথা এই, “বহুবিবাহ যে শীস্্রসম্মত ইহা! আমার 
চিরসিদ্ধান্ত আছে,” এই মাত্র নির্দেশ করিয়া, তর্কবাচল্পতি যহাঁশয়ের 


ক্ষান্ত হওয়া তাল হয় নাই? প্রাবল প্রমাণ পরম্পর! দ্বারা স্বীয় .. 


সিদ্ধান্তের সমর্থন করা সর্বতোভাবে উচিত ছিল। 

তর্কবাচস্পতি মহাশয় কহিয়াছেন, 

গবরাবর কহিল্লা আমিতেছি এবং এক্ষণেও কছিতেছি যে বহুবিবাঁছু 
অর্বদেশপ্রচলিত, বর্বশান্ত্রসম্মত ও চির প্র চলিত 1৮৮ 

এ বিষয়ে বন্তব্য এই, তিনি বরাবর কহিয়া আসিতেছেন এবং 
এক্ষণেও কহিতেছেন,এতত্ভিন, যদুচ্ছা প্রাবৃতি বহুবিবাঁছ সর্বশাস্ত্রসম্মতঃ 
এ বিষয়ের আর কোনও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বন্থবিবাঁছ যে 
সর্বশস্্লশ্বত নছে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় স্বয়ং সে বিয়ে সাক্ষ্য 
প্রদান করিয়াছেন । যা যদুচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাঁও সর্বশীভ্তরসক্ঘত 
হইভ, তাহা হইলে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, নিঃদংশয়, সর্বশান্তর 
হুইতেই ভুরি ভুরি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেন; অনেক কষ্টে, অনেক 
অনুসন্ধীনের- পর, অপ্রচলিত সাধান্ত সংগ্রহগ্রন্থ হুইতে এক মাত্র বচন 
উদ্ধৃত করিয়া নিশ্চিন্ত ও সন্ুউ হইতেন্ না। ফলকথা এই, মনু, বিজু 
বশিষ্ঠ, গৌতম, যাঁজ্ঞবল্ক্য, আঁপস্তত্ব, পরাঁশর, বেদব্যাঁস প্রস্ৃতির 
সনীত বর্ঘনংক্কিতা্ীন্কে আ্রমতের প্রতিপোষক প্রমাণ দেখিতে মা 


5০৩ বহুবিবাহ ! 


তর্কবাচম্পতি মহাশয় লিখিরাছেন, 

“তিনি (বিষ্ভাসাগর ) বহুবিবাছের অশীস্ত্রীরতা প্রতিপাদনার্থে 
যেরূপ শাস্ত্রের অভিনব অর্থ ও যুক্তিয় উদ্ভাবন করিয়াছেন, অবশ্য 
বুদ্ধির পরশংস1 করিতে হয়; কিন্তু বিবেচন1 করিয়া দেখিলে এ অর্থ ও 
যুক্তি শান্ত্রান্থুমৌদিত ব1 সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় ন11” 

এ স্থলে বক্তব্য এই, বহুবিবাহবিষয়ক বিচারপুস্তকে বিবাহ 
সংক্রান্ত ছয়টি মাত্র মন্গুবচন উদ্ধৃত হইয়াছে । তন্মধ্যে, কোন বচনের 
অর্থ তর্কবাচম্পাতি মহাশয়ের অভিনব বোধ হুইয়াছে, বুঝিতে 
পারিলায না । যে সকল শব্দে এ সকল বচন রচিত হইয়াছে, সে 
সকল শব্দ দ্বারা অন্ঠবিধ অর্থ প্রতিপন্ন হইতে পারে, সন্ভব বোধ 
হয় না। তর্কবাঁচল্পতি হাশর কছিতেছেন, আমার লিখিত অর্থ 
ও যুক্তি শাক্রানুমোদিত বা সঙ্গত নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, 
তাহার মতে, কিরূপ অর্থ ও কিরূপ যুক্তি সঙ্গত ও শান্রানুমোদিত, 
তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। এরূপ শিটাগগর আছে, ষীহারা 
অন্যন্কত অর্থ ও যুক্তির উপর দোষারোপ করেন, ভীছারা স্বাভিমত 
প্রকৃত অর্থ ও যুক্তি প্রদর্শন করিরা থাকেন। তর্কবাচম্পতি মহাশয় 
যখন আমার লিখিত অর্থ ও যুক্তির উপর দৌযারোঁপ করিতেছেন, 
তখন, শিষ্টাচারের অনুবস্তরণ হইয়া, স্বাভিষত প্রক্কত অর্থ ও প্রকৃত 
যুক্তির পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল। তাহা হইলে, উভয় পক্ষের অর্থ 
ও যুক্তি দেখিয়া, কোন পক্ষের অর্থ ও যুক্তি সঙ্গত ও শল্র্রান্ুমত, 
লোকে তাহা বিবেচনা করিতে প্রারিতেন। নতুবা, কেবল তাহার 
হখের কথায়, সকলে আমার লিখিত অর্থ ও যুক্তি অগ্রাস্ত করিবেন, 
এরূপ বোধ হয় না। 

তর্কবাচল্পতি মহাঁশর সোসপ্রকাশে প্রগগার করিরাঁছেন, ' 

“বিুবিবাহ শাস্ত্রসন্মত হইলেও ভঙ্দকুলীন ব্রাঙ্মণদিগের মধ্যে যে 
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' বহুবিবাহ । ১০১ 


এপর্ষ্যস্ত গ্রচলিত আছে, তাছ! অভ্ন্ত স্বণাকর, লজ্জাকর ও হুশংস, 
ইহা বিলক্ষণ আমার অন্তরে জাখরূক আছে এবং উহার নিবারণ হয় 
ইহাতে আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এবং আছে ।” 


ধর্মরক্ষিণীনভায় লিখিয়াছেন, 


“এতদ্দেশীর কুলীন বা! ভন্য মন্থাত্বাখণ এবং অগ্তা ন্যদেশীয় হিন্দু" 


সমাজগণে এই,আচীর প্রচলিত আছে” 

এক: স্থলে, কুলীনদিগের বন্বিবাহুব্যবহার অত্যন্ত ঘ্বণাকর, 
লঙ্জাকর ও নৃশংস বলিয়া নির্দিউ হইয়াছে; অপর স্থলে, 
কুলীনের! মহ্থাতআ্া বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন; তীহাদের বন্থুবিবাহ- 
ব্যবহার শিষটাগররূপে প্রবর্তিত হইয়াছে । তর্কবাঁচম্পতি মহাশয় 


ধর্মরক্ষিণীসভায়, যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, বন্থবিবাহ- 


কারী কুলীনযাত্রই মহাত্মা ও পুজনীয়, এই বোধ হয়) ভঙ্গকুলীন- 
দিশের উপর তীহীর ম্থণ! ও দবেষ আছে, কোনও ক্রমে সেরূপ প্রতীতি 
জন্মেনা। যথা 


«৫» ৬ বৎসর গত হইল তৎকাঁলে উপায়ান্তর নাই বিবেচনা 
করিয়! সামাজিকবিষয় হইলেও নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে 
ম্বতঃ প্রবৃত্ত হুইর! এ বিষয়ের নিবাঁরণীর্ঘথে আইন প্রস্তুত করিবার জন্য 
রাজদ্বারে আবেদনপত্রেও ম্বাক্ষর করিয়া তদ্িষয় সম্পীঁদনার্থ বিশেষ 
উদ্দেঘাণী ছিলাম | এক্ষণে দেখিতেছি বিগ্চাচর্চ'র গুভাবে ব। ঘে কারণে 
হউক এ কুৎসিত বহবিবাহপ্রণীলী অনেক পরিমাণে স্থুন হইয়াছে 
আমার বোধ হয় অপ্পকাঁল মধ্যে উহ1 এককাঁলে অন্তর্থিত হুইবেক 
অতএব তজ্জন্ত আর আইনের আবশ্যকতা নাই ।” 

“প্রায় একমাস গত হুইল সনাতনধর্মরক্ষিণীসভা পরিত্যাণ করিবার 
কয়েকটি কারণমধ্যে বহুবিবাহ শীস্রসম্মত বিষর ইহার প্রামাণ্যার্থে একটি 
বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছিলাম ফে বহুবিবাহ শীল্সসম্মত বিষয়ঃ 
তাহার রহিতকরণবিষয়ে ধর্মসতার হস্তক্ষেপ কর অন্যায় 1” 


১০২ ববিবাহ। 


- শ্রীয়ে, যে বিষয়ে উদেধাসী হইয়াছিলেন, সনাতনধর্্রক্ষিণী সভা, 
নিঃসংশয়, সেই কারণে, নেই অভিপ্রায়ে, দেই বিবয়ে উদ্দষাগী 
হইয়াছেন । ভবে, উভয়ের মধ্যে বিশেষ এই, তর্কবাচস্পতি মহাশয় 
প্রতিভীবলে বুঝিতে পারিয়াছেন, কুলীনদিখের বিবাহ সংক্রান্ত 
অত্যাচার অপ্প কাল মধ্যে একবারে অন্তর্থিভ হুইবেক, অতএর 
আইনের আর আবশ্যকতা নাই ; বর্রক্ষিণীসভার অনভিজ্ঞ অধ্যক্ষ- 
দিগের অন্তাপি সে বোধ জন্মে নাই। আর, ইহাঁও বিবেচনা করা 
উচিত, ষৎকালে তর্কবাচম্পতি মহাশয়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, নিরতিশয় 
আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে, বহুবিবাহব্যবহারের নিবারণ প্রার্থনায়, 
আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, সে সময়ে উহ নৃশংস, 

:স্বণাকর, লঙ্জীকর ব্যাপার ছিল; এক্ষণে, সময়গুণে, উহা “নর্বশাক্স- 
সম্মত” “অবিশীতশিষ্টাচারপরম্পরান্ুমোদিত” ব্যবহার হইয়া উঠি- 
য়াছে। ন্ুতরাং, তর্কবাচস্পতি মহাশয় নৃশংস, স্বণাকর, লঙ্জীকর 
বিষয়ের নিবারণে উতদ্তোগী হইয়াছিলেন ; সনাতনধর্বরক্ষিণী সভ| 
সর্ধশান্তসম্মত অবিগীতশিষটাগরপরস্পরান্ুমোদিত ব্যবহররের উচ্ছেদে 
উদ্যত হুইয়াছেন। ঈদুশ অন্ঠাষ্য অনুষ্ঠান দর্শনে, তর্কবাচস্পতি 
মহীশয়ের বিশুদ্ধ অস্তঃকরণে অবশ্য বিরাগ জন্মিতে পরে । সনাতন- 
ধর্মরক্ষিণী সভার ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক ছিল, বিদ্তাচচ্চার 
প্রভাবে,অথবা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের উদ্যোগ ও নামস্থাক্ষর প্রভাবে, 
যখন পাঁচ বৎসরে বহুবিবাহ সংক্রান্ত অত্যাচারের অনেক পরিমাণে 
নিরৃত্তি হইরাছে, তখন, অল্প পরিমাণে যাহা! কিছু অবশিষ্ট আছে, 
আর আড়াই বংসরে, নিতান্ত না হয়, আর পাঁচ বৎসরে, তাহার 
সম্পুর্ণ নিৰৃত্তি হইবেক, তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই। এমন স্থলে, 
এই আড়াই বৎসর অথবা পাঁচ বৎসর কাঁল অপেক্ষা করা ধর্মরক্ষিণী, 
সভার পক্ষে সর্বতোভাবে বিধেয় ছিল; তাহা হইলে, অকারাণ 


এক্ষণে, শ্রীযুত ঘ্বারকানাথ বিস্তাভূষণ মহাশয়ের বহুবিবাঁঘবিষয়ক 
অভিপ্রায় উদ্ধৃত ও আলোচিত হুইতেছে ;_ 


প্বছুবিবহু যে এ দেশের শান্্রনিধিদ্ধ নর, এ দেশের ব্যবহা'রই তাঁহার 
প্রধান প্রমাঁণ। শীল্ত প্রতিষিদ্ধ হইলে উহ! কখন এরূপ প্রচরত্রপ ধাঁকিত 
ন11 যুক্তিও এই কথ। কহিরা দিতেছে । এ দেশের পক্ষের! চিরকাল 
'ম্বরৰ্যবন্থারী ইঃ) আসিয়াছেন। আপনাদিগের ্ুখন্বচ্ছন্দ ও স্থবিধার 
ঘম্বেষণেই চিরকাল বান্ত ছিলেন, জ্রীজাতির স্থখছ্ঃখাদির প্রতি দৃষ্টিপাত 
করেন নাই। এতাদৃশ স্বার্থপর পুকষের' স্বহন্তে শাস্্রকর্তৃত্ভার প্রাপ্ত 
হছুইয়। যে আপনাদিগের একটি প্রধান ভোগ্পথ কদ্ধ করিয়! যাইবেন, 
ইহ| কৌন ক্রমেই সন্তাবিত নছে। বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, কাবাদি ইহার - 
প্রামাণ্য প্রতিপাদন করিতেছে | যথা. 


ক যদেকপ্মিন যুপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি, তস্মাদেকো দ্বে জায়ে 
বিন্দেত। যৈকাং রশনাং ্য়োধুপয়োঃ পরিব্যবক়তি, তক্মানৈকী দে 
পতী বিন্দেত। বেদ। 

কামতত্ত্র প্রববত্তানামিতি দঁধাপ্পত্বখ্যাপনার্৫ঘং নতু দোষাঁভী'ব এব। 
তদাহতুঃ শঙ্খলিখিতো | ভার্য।ঃ কীর্ধ্যাঃ সজাভীয়াঃ শরয়স্তঃ সর্বেষ;ৎ 
স্থারিতি পূর্ববঃ কপ্পঃ, ততোহনুকপ্পঃ চততো ত্রাক্ষণন্তানুপূর্বর্ণ, তিজে। 
রাজন্ন্য, দ্বে বৈশ্টস্য, একা শৃপ্রস্ত । জাধ্্যবচ্ছেদেন চত্ুরাদিসংখ্যা 
সন্বধ্যতে | ইতি দায়ভাগঃ 

জাভ্যবচ্ছেদেনেতি তেন ব্রাহ্মগণাদেঃ পঞ্চ বড় বা সজাতীয়? ন ধিকদ্ধা! 
ইত্যাশ্3! অচ্যুতানন্দক্লততটীকা। 

রোহিণী বঙ্ছদেবস্ত ভার্ধ্যান্তে নন্দগ্োকুলে। অন্তাশ্চ কংসসংবিগ্ন। 
বিবরেজু বসন্তি ছি। ভার্খবত। 


বেত্রৰতি ! বছুধনত্বাৎ বক্পত্তীকেন তত্রভবত (খনমিত্রেণ বণিজ) 
ভবিভবাং 1 বিচর্ধাতীত যি কাঁটিদখগলিসিত জাতি উজ ক । 


১০৪ বহুবিবাহ! 


শাশড়ীক্লীখিনী ননদী বািনী, সতিনী নাঁগিনী বিষের ভরা । 
ভারতচত্দ্র 1” (১) ॥ 
অন্য বিস্তাভূষণ মহাশয় কহিতেছেন, “বছবিবাহ যে এ দেশের 
শান্্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ $ শান্ত্রপ্রতি- 
খিদ্ধ হইলে উহ কখন এরূপ প্রচরজ্রপ থাকিত না” । তদীয় ব্যবস্থার 
অনুবন্তী হইয়া, কল্য অন্ত এক মহাশয় কহিবেন, কন্মা! বিক্রয় যে এ 
দেশের শাজ্ নিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহ[রই তাহার প্রধান গ্রযাণ $ 
শাস্ত্র প্রাতিবিদ্ধ হইলে উহা কখন এব্প প্রচরদ্প থাঁকিত না। তৎ- 
পরদিন দ্বিতীয় এক মহাশয় কহিবেন, জণহত্যা যে এ দেশের শান্তর 
নিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ 9 শান্্রপতিষিদ্ধ 
হুইল, উহ্থা কখন এরপ প্রচরদ্রপ থাকিত না। তৎপরদিন তৃতীয় 
এক মহীশয় কছিবেন, মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়া যে এ দেশের শান্ত্রনিষিদ্ধ 
নয়, এ দেশের ব্যবহীরই তাহার প্রধান প্রমাণ; শাস্তরপ্রতিবিদ্ধ 
হইলে উহা কখন এরূপ প্রচরদ্রপ থাকিত না। তৎপরদিন চতুর্থ এক 
মহাশয় কছিবেন, কপটলেখ্য প্রস্তুত করা যে এ দেশের শান্ত্রনিষিদ্ধ 
নয়, এ দেশের ব্যবহ্ারই তাঁহার প্রধান প্রয়াণ; শীশ্তপ্রতিষিদ্ধ 
হুইলে উহা কখন এরূপ প্রচরদ্রেপ থাকিত নাঁ। তৎপর দিন পঞ্চম এক 
মহাশয় কহিবেন, বিষয়কর্মস্থলে উৎকোচগ্রহণ বা অন্যাধ্য উপায়ে 
অর্থোপার্জন যে এ দেশের শাম্ত্রনিষিদ্ধ নর, এ দেশের ব্যবহারই 
তাহার প্রধান প্রমাণ; শাল্প্রতিবিদ্ধ হইলে উহা! কখন এরূপ 
প্রচরদ্ধেপ থাকিত না। এইরূপে, যে সকল ছুক্কিয়া বিলক্ষণ প্রচলিত 
আছে, তৎসমুদয় শীস্ত্রানুবারী ব্যবহার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া 
উঠিবেক। বিদ্াতুবণ মহাশয়ের এই ব্যবস্থা অনেকের নিকট নিরতিশয় 
আদরভাজন হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। 





(১) সোমপ্তকাশ, ১৩ই ভাঙ্র, ১২৭৮ । 


হহবিবাহ। ১০৫ 


বিষ্তাভূষণ মহাশয়, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মত, উদ্ধত ও 
অবিষৃশ্যকারী নছেন। ভিনি, তীছার ন্যায়, স্বীয় সিদ্ধান্তকে 
নিরবলখন রাখেন নাই? অদ্ভুত যুক্তি দ্বারা উহার বিলক্ষণ সমর্থন 
করিয্নাছেন। লেই অদ্ভুত যুক্তি এই, 


«এ দেশের পুকষের1 চিরকাল “স্মৈরব্যবহারী হই? আসিয়াছেন 
আঁপনাদিশ্টের "্ুখন্বচ্ছন্দ ও স্মবিধীর অন্বেষণেই চিরকাল ব্যস্ত ছিলেনঃ 
শ্রীঞাতির স্খহ্ঃখাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। এভাদৃশ স্বার্থপর 
পুকষের। ন্হান্তে শাক্সকর্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়া যে আপনাদিশের একটি 
প্রধান তোঁগপথ কদ্ধ করিয়! ধাইবেন, ইহা! কোনও ক্রমেই জন্তাবিত 
নহে?” 

বিস্তাভূষণ মহাশয়, স্বপক্ষ সমর্থনে সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া, উচিত | 
অনুচিত বিবেচনায় এককালে জলাঞ্জলি দিয়াছেন । বদুচ্ছাপ্রবৃতত বহু-, 
বিবাহকাণ্ড শাস্্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য, ইছা প্রতিপন্ন করা 
তাহার নিতান্ত আবশ্ঠুক হইয়া উঠিযাছে ? এবং ভদর্থে এই অদ্ভুত 
যুক্তি উত্ভাবিত করিয়াছেন যে, ভারতবব্ধীয় শান্ত্রকারেরা স্থার্ধধর, 
যথেচ্ছচারী ও ইন্দ্রিয়ম্থপরায়ণ ছিলেন ? স্্রীজাতির সুখছুঃখাদির 
প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। বিবাহবিষয়ে যথেচ্ছাঁচার অব্যাহত না 
থাকিলে, ইন্ড্রিয়হ্থখাঁসক্তি চরিভার্থ হইতে পাঁরে না। স্ুভরাঁং 
তাহারা, বিবাহ [বিষয়ে যথেচ্ছাচার নিষিদ্ধ করিয়া, পুকষজাতির 
প্রধান ভোগ্নস্ুখের পথ কদ্ধ করিয়া ষাইবেন, ইহা সম্ভব নয় $ অতএব, 
রিবাহবিষয়ক যথেচ্ছাঁচার শান্্রকারদিখের অনভিমত কার্য, ইহা 
কোনও মতে লম্ভাবিত নহে। পণ্ডিতের মুখে কেছ কখনও এরূপ বিচিত্র 
মীমাংস! শ্রবণ করিয়াছেন, এরূপ বৌধ হয় না। বিদ্যাভূষণ মহাশয়, 
সুশিক্ষিত ও সুপপ্ডিত হইয়া, নিতান্ত নিরীহ, নিতান্ত নিরপরাধ 
শাস্রকারদিখের বিষয়ে যেরূপ নৃশংস অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহা অুটচর ও অঞ্জন্তপূরব্ব । 

১৪ 


১০৬ বহুবিবাহ ? 


শান্তে ভ্রীলোকর্দিশের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা 
আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে__ 

মনু কহিয়াঁছেন, 

পিভৃভিভ্রাতৃভি শ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা । 

পুজ্য। ভূষয়িতব্যাশ্চ বহু কল্যাণমীপ্স্থভিঃ ॥ ৩। ৫৫ ॥ 

যত্র নাধ্যস্ত,পুজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা$ | * 

য্রৈতান্ত ন পুঙ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩। ৫৬ ॥ 

শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশ্ড তৎ কুলমৃ। ও 

ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্ধতে তদ্ধি সর্বদা ॥ ৩। ৫৭॥ 

জাময়ো যাঁনি গেহানি শপত্ত্যপ্রতিপুঁজিতাঃ। 

তাঁনি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যান্তি সমস্ততঃ ॥৩। ৫৮ ॥ 
আবত্মমঙ্গলকাক্ষী পিভা, ভ্রাতা, পতি ও দেবর জ্্রীলেকদিগঁকে 
সমাদরে রাখিবেক ও বজ্সালঙ্কারে ভূষিত করিবেক ॥ ৫৫॥ যে 
পরিবারে আ্্ীলৌকদিগীকে সমাঁদরে রাখে, দেবতারা সেই 
"পরিবারের প্রতি প্রসন্ন খাকেন। আঁর, যে পরিবারে স্ত্রীলোক” 
দিখের সমাদর নাই তথায় যজ্ঞ দান আদি সকল ক্রিয়! বিফল 
হয় ॥৫৬॥ যে পরিবারে জ্্রীলোকের। মনোছুঃখ পার, সে 
পরিবার ত্বরাঁর উৎসন্ন হয় আর, যে পরিবারে জ্্রীলৌকের1 
মনোছ্ঃখ না পাঁয়। দে পরিবারের সতত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি 
হয়॥৫৭|॥ ক্্রীলৌক অনাদৃত হইরা যে সমস্ত পরিবারকে 
অভিশাপ দেয়, দেই সকল পরিবার, অভিচারগ্রন্তের শ্তায়, সর্ব 
প্রকারে উৎসন্ন হয় ॥ ৫৮॥ 

পরধশর কহিয়াছেন, 

ভোজ্যালফারবাসোভিঃ পুজ্যাঃ স্থু$ সর্ধবদা শ্রিয়ঃ। 


ষথা কিঞ্িন্ন শোঁচন্তি নিত্যৎ কার্ধ্যং তথা নৃভিঃ ॥ ৪3 ॥ 
আয়রবিতত যী পঁকীও কী ঞীততী আরর্মন* দা । 


বহুবিবাহ । 5 


নশ্যন্তি তে তদপ্রীতৌ তাদাং শাপাঁদসংশয়মূ ॥৪1৪২॥ 

স্তিয়ো যত্র তু পূজ্যন্তে সর্বদা ভূষণাদিভিঃ। 

পিতৃদেবমনুষ্যাশ্চ মোদস্তে তত্র বেশ্ানি ॥ ৪1 ৪৩ ॥ 

্িয়স্ত্টাঃ ভিয়ঃ সাক্ষাক্রষ্টাস্চেদ্উদেবতা$ । 

বর্ধয়ন্তি কুলৎ তৃষ্টা নাঁশয়ন্ত্যবমীনিতাঃ ॥ ৪1৪৪ 

নাবষানগঃ স্তিয়ঃ সস্ভিঃ পতিশ্বশুরদেবরৈঃ । 

পিত্রা মাত্রা চ ত্রাত্রা চ তথা বন্ধুভিরেব চ ॥৪ 1 ৪৫॥ (১) 
থছাঁর, অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ দ্বার! ম্্ীলৌকদিথের সর্বদ1 সমাদর 
করিবেক | যাহাতে তীহার কিঞ্িম্মাত্র মনোহ্ঃখ না পায় 
পুকষদিখের সর্বদা সেইরূপ ব্যবহার কর! উচিত 08১) স্্রলে1কের1 
সন্ভষ্ট থাকিলে, পুকবদিশ্ের অবিচ্ছেদে আরু, ধন, যশ, পুক্র 
লাভ হর ) তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইলে, তাহাদের শাপে, তৎসমুদয় 
নিঃসংশয়-ক্ষর প্রাপ্ত হর ॥৪২া যে.পরিবারে স্ত্রীলোকের! ভূষণাদি 
স্বীর) সর্বদ! সমাদৃত হয়, দেবগ্বণ, পিতৃশীণ, মনুষ্য্ধণ সেই 
পরিবারের প্রতি প্রসন্ন থাকেন ॥৪৩। স্ত্রীলোক তু থাকিলে. 
সাক্ষাৎ লক্ষনী, কষ্ট হইলে ভুউদেবত। স্বরূপ তুষ্ট থাকিলে 
কুলের স্রীব্দ্ধি হয়; অবমালিত হইলে, কুলের ধ্বংস হয় ॥ 8৪ ॥ ূ 
অচ্চরিত্র স্বামী, শ্বশুর, দেবর, পিতা মাতী, ভ্রাভী ও বন্ধুবর্গ 
কদাঁচ স্ত্রীলৌকদিণের অবমাননা করিবেক নাঁ॥ ৪৫ 


যদি এই ব্যবস্থা! উলঙ্ঘন করিয়া, পুকবজাতি স্ত্রীজঞাতির প্রতি 
অসঘ্যবহার করেন, তাহাতে শাস্রকারেরা অপরাধী হুইতে পারেন ন1। 

শাস্ত্রে বিবাহুবিবরে যে সমস্ত বিধি ও নিষেধ প্রবর্তিত হইয়াছে, 
সে সমুদয় প্রদর্শিত হইতেছে-_ 


১। গুরুণানুমতঃ স্সাত্বা সমারভো যথাঁবিধি |... - 
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্ধ্যাঁৎ সবর্ণাৎ লক্ষণৃন্বিতাম্‌ ॥৩1৪॥ (২) 





(১ বৃহ্গরাশরসহহিতা। (২) মনুসংহিভা | 


১০৮ বহুবিবাহ 


ঘ্বিজ, গুকর অনুজ্ঞালাভীত্তে, যখাবিধানে মান ও সমাবর্তন (৩) 
করিয়া, সজাতীর! সুলক্ষণ ভার্ধ্যার পাঁণিগ্রহণ করিবেক। 
২। ভার্ধ্যায়ৈ পুর্ব্মারি্যে দত্বামীনন্তযকর্মণি ॥ 
পুনর্দারক্রিয়া কুরধ্যাৎ পুনরাধানমেব চ ॥৫1১৬৮। €৪) 
ূরবূতা৷ স্ত্রীর যথাবিধি অস্ত্ে্টক্রিরা নির্বাহ করিয়া” পুনরায় 
দারপরিশ্রাছ ও পুৰরাঁয় অগ্ন্যাধান করিবেক। রর 
৩। মদ্যপণনাধুরভা চ প্রতিকুলা চ যা ভবে । 
ব্যাধিতা বাধিবেত্ব্যা হিৎশ্রার্থস্বী চ সর্বদা ॥৯1৮৩॥ (8) 
যদদিন্ত্রী জুরাঁপাজিণী, ব্যভিচারিণী, সতত স্বামীর অভিপ্রীয়ের 
বিপরীতকাঁরিণী, চিররেশশিনী, অতিক্রুরম্বভীব। ও অর্থনশশিনী 
হয়ঃ তৎ্সত্বে অধিবেদন, অর্থাৎ পুনরায় দীরপরিগ্রহ করিবেক। 
৪ 1 বন্ধ্যাউমেইধিবেদ্যাবে দশমে তু সৃতপ্রজা। 
একাদশে ভ্রীজননী সদ্যস্তপ্রিয়বাদিনী ॥ ৯1৮১ ॥ (8) 
রী বন্ধ্যা হইলে অফম বর্ষে, মৃতপুম্ হইলে দশম বর্ষে কন্ঠামাত্র- 
. প্রসবিনী হুইলে একাদশ বর্ষে, অপ্রিয়বাদ্দিনী হইলে কালাভিপাত 
'ৰ্/তিরেকে অধিবেদন করিবেক। 
&| ধর্থপ্রজাসম্পন্নে দাঁরে নান্যাং কুবরবীত। ১২। (৫) 
যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্কার্ধ্য ও পুভ্রল'ভ সম্পন্ন হয়, তৎসন্বে অন্ত 
স্ত্রী বিবাহ করিবেক না| 
৬। সবর্ণাপ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি। 
কামতত্ত প্রব্ুভানামিমও সুযুঃ ক্রমশো্বরাঃ ॥৩।১২| (৬) 
দ্বিজাতির পক্ষে অশ্রে সবর্ণীবিবাঁছই বিহিত | কিন্তু, -যাছার! 





(৩) র্ষচর্ধত সমাপনাস্তে অনুষ্ঠীয়মান ক্রিয়াবিশেষ । 
(৪) মনুসহহিতা । 

(৫) আঁপস্তসবীয় ধর্মসুত্রে, দ্বিতীয় প্রশ্ন, পঞ্চম পটল । 
(৬) মনুসংহিতা। 


কহুনিবাহ। ১৩৯ 


রূতিকামনাঁয় বিবাঁছ করিতে প্রবৃত্ত হর, তাঁহার অনুলোম ক্রমে 

বর্ণান্তরে বিবাহ করিবেক। 
৭। একামুৎক্রম্য কামার্থমন্যাৎ লক্কুৎ য ইচ্ছতি। . 

সমর্থন্তেষয়িত্বার্থৈর পূর্ব্বোঢ়ামপরাৎ বহেৎ ॥ (৭) 

ধে ব্যক্তি স্ত্রীসত্তে রতিকামন1য় পুনরার বিবাহ করিতে ইচ্ছা 

করে, দে স্যর্থ ছইলে, অর্থ দারা পুর্বপরিণীত। স্ত্রীকে সম্ভট 

করিয়া, অন্ত স্ত্রী বিবাছ করিবেক। 
দেখ, প্রথম বচন দ্বারা, গৃহস্থাশ্রম প্রবেশ কালে প্রথম বিবাহের বিধি 
প্রদত্ত হইয়াছে; দ্বিতীয় বচন দ্বারা, স্্রীবিরোগ হইলে, পুনরায় 
বিবাহের বিধি দর্শিত হুইয়াছে) তৃতীয় ও চতুর্থ বচন দ্বারা, স্ত্রীর 
বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, তাহার জীবদ্দশায় বিবাহীস্তর বিহিত ' 
হইয়াছে; পঞ্চম বচন দ্বারা, ধর্মকার্য্য ও পুভ্রলাভ সম্পন্ন হইলে, 
পূর্বপরিনীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় সজাভীয়াবিবাছ একবারে 
নিষিদ্ধ হুইয়াছে. ষষ্ঠ বচন দ্বারা, যে ব্যক্তি স্বীসত্বে রতিকঃমনায় 
পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষে অনজাতীয়! বিবাহের 
বিধি প্রবর্তিত হইয়াছে সপ্তম বচন দ্বারা, রভিকামনায় বিবাহ 
করিতে ইচ্ছা! হইলে, পূর্বপরিণীতা সঙাতীয়া স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ 
পূর্বক, অসজ্জাভীয়! বিবাহ করিবেক, এই ব্যবস্থা প্রদত্ত হুইয়াছে। 
বিবাহ বিষয়ে এই সমস্ত বিধি ও নিবেধ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। সে 
দিকে দৃক্তিপাত না করিয়া, লৌকে শাস্ত্র বিধি নিবেখ লঙ্ঘন পূর্বক 
বিবাহ বিষয়ে যে থেচ্ছাচার করিতেছে, তব্দর্শনে, শাক্ত্রকারেরা, স্বার্থ 
পরতা ও যথেচ্ছচারিতার অনুবর্তী হইয়া, শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, 
অক্সান মুখে এ উল্লেখ করা ধর্মমশান্ত্ বিষয়ে সম্পুর্ণ অনভিজ্ঞতা ও 
নিরতিশয় প্রগল্ততা প্রদর্শন মাত্র। 

উল্লিখিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, বিদ্যাভুষণ মহাশয় স্বীয় সিদ্ধান্তের 


€*) স্থতিচজিকাধৃত দেবলবচল । 





১১০ হন্থুবিবাহ ? 


অধিকতর সমর্থনার্থ বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, সংস্কৃতকাব্য ও বাঙ্গালাকাব্য 
হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন ॥ তীহার উত্বৃভ বেদবাক্যের অর্থ এই» 
যেমন যজ্ঞকালে এক যুপে ছুই রঙ বেউন করা যায়” সেইরূপ এক 
পুকষ ছুই ্ত্রী'বিবাহ করিতে পাঁরে ৯ যেমন এক রজ্ছু ছুই বুপে বেষ্টন 
করা যায় না, সেইরূপ এক স্ত্রী: ছুই পুকষ বিবাহ করিতে পারে না 
এই বেদবাক্য দ্বারা ইহাই শ্রাতিপন্ন হইতেছে যে আবশ্যক হইলে» 
এক ব্যক্তি, পুর্বরপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহ করিতে 
ধরে £ ইহা দ্বারা যদৃচ্ছা প্রবৃত্ত বনুবিবাহকাণ্ডের শীস্ত্রীয়তা, অথবা 
শাস্্রকারদিগ্ের স্বার্থপরতা ও যথেচ্ছচারিতা, কতদুর সপ্রমাণ হুইল, 
বলিতে পারি না। দায়ভাগপ্ৃত শগ্বলিখিতবচন সর্বাংশে অসবর্ণা- 
- বিবাহপ্রতিপাদক মন্ুব্নের তুল্য ; সুতরাৎঃ যদৃচ্ছাস্থলে, পুর্বব- 
পরিনীতা ভ্রীর জীবদ্দশায়, সজাতীয়াপরিণয়নিষেষবোধক। অতএব» 
উহা দ্বার! যদৃচছাপ্রবৃত বহুবিবাহকাণডের শীস্ত্ীয়তা, অথবা শাম্তকার- 
দিগের স্থার্থপরতা ও যথেচ্ছচারিতা, সপ্রমাণ হওয়া সম্ভব নহে & 
দায়ভাগের টাকাকার অছ্যুতানন্দ কহিয়াছেন, “জাত্যবচ্ছেোন” এই 
করধী বলাতে, ত্রাঙগপানিওবর্ণের- পচ কিংবা ছয় সজাতীরা বিবাহ 
দুষ্য নয়, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে। শর্বলিখিতবচনে লিখিত 
আছে, অনুলোম ক্রমে ত্রান্াণের চারি, ক্ষতিয়ের তিন, বৈশ্যের ছুই, 
শৃদ্রের এক ভার্ধ্যা হইতে পারে। দায়ভাগকার লিখিয়াছেন, এই 
বচনে যে চারি, তিন, দুইঃ এক শব্দ আছে, তদ্ৰারা চারি জাতি, 
তিন জাতি, ছুই জাতি, এক জীতি এই বোধ হইতেছে ? অর্থাৎ ত্রা্ষাণ। 
চারি জাতিতে, ক্ষত্রিয় তিন. জাতিতে, বৈশ্ঠ ছুই জাতিতে, শৃদ্র এক 
জাতিতে বিবাহ করিতে পারে ॥ অষ্্যতানন্দ দায়ভাগের এই লিখনের 
ভাবব্যাখ্যাস্থলে লিখিরাছেন, গ্চ কিংবা! ছয় সজাতীয়া বিবাহ দু 
নয়। নুর বিবাঁছ বিষয়ক চতুর্থবিধি দ্বারা যদৃচ্ছাস্থলে সজাতীয়াবিবাহ 
একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে, ইহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে অদ্যুতীনন্দ 


ঘুবিবাহ। ১১5 


পূর্বোক্ত প্রকারে ভাবব্যাখ্যা করিতেন, এরূপ বোধ হয় না। যাহা 
হউক, খধিবাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিরা, আধুনিক জংগ্রহকার.ব! 
টীকাকারের কপোলকম্পিত ব্যবস্থায় আস্থা প্রদর্শন করা বুদ্িতৃত্তি 
ও ধর্মপ্রবৃত্তির ছ্য়বস্থা প্রদর্শন মাত্র। ভাগ্গবতপুরাণ হইতে যে শ্লোক 
উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ এই, বস্থদেবের ভার্ষ্যা রোহিণী নন্দালয়ে 
আছেন, তীহার অন্য ভার্য্যারা কংসভয়ে অলক্ষ্য প্রদেশে কালহ্রণ 
করিতেছেন। বস্গুদেবের বহুবিবাহ যদ্চ্ছানিবন্ধন হইতে পাঁরে। 
বিবাহ বিষয়ে তিনি শাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্বন করিয়াছিলেন ) তজ্জন্ত 
শান্ত্কারেরা অপরাধী হুইতে পারেন না। পুর্বে দর্শিত হইরাছে শান্তর 
কারদিগের মতে, পূর্বকালীন লৌকের ঈদুশ বথেচ্ছ ব্যবহার অবৈধ ও 
সাধারণ লোকের অনুকরণীয় নছে। পাছে কেহ তদীয় তাদৃশ অবৈধ 
আচরণের অনুসরণ করে, এজন্য তীহার! সর্বনাধারণ লোককে সতর্ক 
করিয়া দিয়াছেন । সুতরাং, ইহা দ্বারাও যদৃচ্ছা প্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড 
শান্ত্সম্মত বলিয়! প্রতিপন্ন, অথবা শীস্ত্রকারেরা স্বার্থপর ও ষথেচ্ছচারী 
বলিয়া পরিগণিত, হইতে পারেন না। অভিজ্ঞানশকুস্তল নাটকের 
উদ্ধত অংশ দ্বারা প্রাতিপন্্ হইতেছে, সত্যয়ুগে ধনমিত্র নামে এক 
এ্বরযশালী বণিক অনেক বিবাহ করিয়াছিলেন; আর, বি্াসুন্দরের 
উদ্ধত অংশ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, ইদানীন্তন স্ত্রীলোকের সতিন 
থাকে। যদি এরূপ বিতগ্ডা উপস্থিত হইত, এ দেশে কেহ কখনও 
কোনও কারণে, পুর্ব পরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, বিবাহ করেন নাই, 
তাহা হইলে, শকুস্তলা ও বিস্ানুন্দরের উদ্ধত অংশ দ্বারা ফলোদয় 
হইতে পারিত । লোকে শাস্ত্রীয় নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া, যদুচ্ছাক্রমে 
বহুবিবাহ করিয়া থাকেন, ভাহা! অহরহঃ প্রত্যক্ষ হইতেছে । সেই 
অশাস্ত্ীয় ব্যবহারের দৃষ্টস্ত দ্বারা, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ এ দেশের 
শাস্নিষিদ্ধ নয়, অথবা শীস্তরকারেরা স্বার্ঘপরতা ও যথেচ্ছচারিতার 
অনুবস্তী হইয়া শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে 


১১২ বহুবিবাহ? 


- না । এ দেশের লোকে, কোনও কালে; কোনও বিবয়ে, শাস্ত্রের ব্যবস্থ! 
উল্লঙ্ঘন করিয়া চলেন না? তাহাদের যাবতীয় ব্যবহার শাস্ত্রীয় বিধি ও 
শীল্ীয় নিষেধ অনুসারে নিয়মিত ; যদি ইহা স্থির সিদ্ধাস্ত হইত, 
তাহা হইলে, এ দেশের লোকের ব্যবহার দর্শনে, হয় ভ যদৃচ্ছা প্রবৃত্ত 
বহুবিবাহকাও শান্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এরূপ সন্দেহ করিলে, নিতান্ত অন্যায় 
হুইত না। কিন্তু যখন যাদুচ্ছিক বনুবিবাহব্যবহার শাস্তুকারদিগ্ণের মতে 
সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইতেছে, তখন তাদৃশ ব্যবছার দর্শনে, উহ্থা শাস্ত্র- 
নিষিদ্ধ নয়, এরূপ মীমাংসা করা কোনও মতে সঙ্গত হইতে পারে না। 
তবে, এ দেশের লৌক অনেক বিষয়ে শাস্ত্রের নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া 
চলিয়! থাকেন, সুতরাং বিবাহ বিষয়েও তীহারা তাহা করিতেছেন, 
_. এজন্য তাহা বিশেষ দৌষাৰহ হইতে পারে না, এরূপ নির্দেশ করিলে 
বরং তাহা অপেক্ষাকৃত স্তায়ানুগত বলিয়া পরিগশিত হইতে পারিত। 


উপনংহাঁর 


পরিশেষে আমার বক্তবা এই, 

অবর্ণাগ্তে দ্বিক্সাতীনধৎ প্রশস্ত দারকর্মণি। 

কামতন্ত প্ররত্তানামিমাঃ স্ুযুঃ ক্রমশৌোইবরাঃ ॥ 

স্বিজাতির পক্ষে অশ্ডে সবর্ণাবিবাহই বিছিত 1 কিন্তু বাহার] 

রতিকামনায় বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত ভয়, তাঁছাঁর। অন্ুলোমত্রমে 

বর্ণঘন্তরে বিবাছ করিবেক। 
এই মন্ুবচনে যে বিধি পাওয়া যাইতেছে, তাহা পরিসংখ্যা বিধি । এই 

. পরিসংখ্যা বিতি দ্বারা, পুর্বর্বপরিণীতা সজাতীয়া স্ত্রীর জীবদ্দশায়, 

ষদৃচ্ছা ক্রমে প্রুনরায় সজাতীয়াবিবাহ সর্ববতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে । 
এ বিধি পরিসৎখ্যা বিধি নে, যাবৎ ইহা প্রতিপন্ন না হইতেছে; 
তাবৎ বছবিবাহু “সর্ধশান্ত্রম্মত” অথবা “শীস্্রনিষিদ্ধ নয়,” ইহা! 
গ্রাতিপন্ন হওয়া অসম্ভব । অতএব, যদৃচ্ছাপ্রর্ত্ত বহুবিবাছব্যবহার 
সর্বশাস্মমন্মত, অথবা শীস্ত্রনিষিদ্ধ নর, ইহা প্রতিপন্ন করা ফাহাদের 
উদ্দেশ্ট, উহাদের & বিবাহ্ধিদ্ির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডন করা আবশ্যক । 
তাহা ন। করিয়া, যিনি যত ইচ্ছা বিতও। ককন, যিনি যত ইচ্ছা বেদ, 
স্মতি, পুরাণ, শকুস্তলা, বিদ্াস্থন্দর প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রমাণ 
উদ্ধৃত ককন, যদচ্ছাপ্রৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড সর্বশাস্ত্রসম্মত, অথবা 
শান্্রনিবিদ্ধ নয় ইহা! কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না । 
রখা বিবাদে ও বাদানুবাদে, নিজের ও কৌঁতুহলাক্রান্ত পাঠকগণের 
সময়নাশ বাতিরিক্ত আর কোনও ফল নাই। 


টা জঈশ্বরচক্দ শর্মা 
কাশীপুর। | 


১লা। আশ্বিন | সংবহ ১৯২৮। 


